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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী ০ 
সম্পাদক ০) 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সম্পাদকীয় [| ০২ 
সহকারী সম্পাদক তাফসীর 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সুরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৩ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন [এ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী হিজরী বর্ষপঞ্জিকা 
_ অ বদুর রহমান তালুকদার ৭ 
যোগাযোগ রা 
আধুনিক সভ্যতায় ইসলামের পাঁচ উপহার 
আততার্তহীদ __ আবদুল্লাহ বিন রফিক ০৯ 
সম্পাদনা দফতর ধর্ম-দর্শন [ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) দরিদ্বতা বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ __ হাফেয মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ১০ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) টিভির পর্দায় চূড়ান্ত আঘাত 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) রি 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) মহাজীবন 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) বদীউয্‌ যামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 
ই-মেইল: 100096)1701101158118501590.001 -বরির হান জাও্নাদীর ৬০ 
1170110719906955179506)2717811.001) ইতিহাস-এতিহ্য [এ 
11018110096)277811.001 (সম্পাদক) সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ২৯ 
ব্যবস্থাপনায় হি ) 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম মহিলাদের দীনি শিক্ষার গুরুত্ব 
দাম: পনের টাকা মাত্র _ আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ৩২ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
1৬101101015 /১(-68%%1)000 ংশ শতাব্দী ও আল্লামা ইকবাল 
44 17710711111) 10477101707 15107110 725947011 2714 17157-27) 4107/775 একবিংশ শতা্দী ও 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 _ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩৪ 
14924271716 0০711)12০441-/4771197 4447151 (2710 71997), 160, 
47087171101, 0711. 4000, 74772107257. 
আল-জামিয়' আল-উদলাদিয় পায় কতক জাল জামিয়া মদ বিভাগ, জখম নিয়মিত বিভাগ 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট তয় তলা), ১৬০ সমস্যা ও সমাধান [এ ২৩ । গ্রন্থ পর্যালোচনা [॥ ৪১। 


আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত কবিতা [] ৪২ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৪৩ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৪৪ । 


চা আশুরা : বহুমাত্রিক তাৎপর্য 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ 

'আশুরা' নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের নানা জি 
নিকট আশুরা পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদিদের নিকট আশুরা 
জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত | আশুরার মর্যাদা 
ইসলামেও স্বীকৃত | মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 
আশুরার মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে | আশুরার দিনে পৃথিবীর 
বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, 
আরশ-কুরসী ও আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, 
ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নৃহ (আ.)-এর জাহাজ 
মহাপ্রাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের 
নির্যাতন থেকে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ইহুদিদের উদ্ধার, 
দুরারোগ্য ব্যাধি হতে হযরত 
আইয়ুব (আ.)-এর সুস্থতা লাভ, 
মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস 
(আ.)-এর নির্গমণ, হযরত 
সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর 
একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের 
অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর নিষ্কৃতি, হযরত 
ইয়াকুব (আ.)-এর চক্ষুজ্যোতি 
পুনপ্প্রাপ্তি, কূপ হতে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে উদ্ধার, 
হযরত ইদরীস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে 
উত্তোলন, কারবালায় হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর 
শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী আশুরা 
[মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. ৩৫- 
৩৬]। 

মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুলল্লাহ (সা.) লক্ষ করেন যে, 
ইহুদিরা আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের জিজ্ঞেস 
করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা 
বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তাআলা 
হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান 
করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে 
মেরেছিলেন ৷ তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 
এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি । একথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, “তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা 
(আ.)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা 
রাখার নির্দেশ দেন (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯] । 


অক্টোবর'১৬ 


ইতিহাসে হযরত আবু সুরায়রা (রাষি.)-হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 'রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরার 
রোযা সর্বশেষ্ঠ [জামে তিরমিযী ১/১৫৬]।" পবিত্র আশুরার 
দিন রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 
'আমি আশা করি যে, ব্যক্তি আশুরা দিবসে রোযা রাখবে 
তার এক বছরের গোনাহের কাফফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে 
[সহীহ মুসলিম, ১/৩৬৭]। আশুরার দিন রোযা রাখলে 
ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার 
পরামর্শ দেন !মুসনদে আহমদ] | 

৬৮০ খিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) 
কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাষি.) 
মর্মীন্তিক_ শাহাদাত আশুরাকে 
তাৎপর্যমপ্তিত করে | 

১০ মুহাররম ইয়ামীদ বাহিনী 
তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র 
পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন 
ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ 
হন। ইমাম হুসাইন (রা.) মৃত্যুর 
ূরবমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; 
অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । ইতিহাস সাক্ষী ইমাম 
হুসাইন (রাযি.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা 
করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের 
অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণগন্থায়। ইয়াধীদ বাহিনী 
কর্তৃক পবিত্র মক্কানগরীর কাবাগৃহ অবরোধকালীন 
ইয়াযীদের মৃত্যু ঘটে [আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)] | 
আশুরার শিক্ষা বহুমাত্রিক: ১. অন্যায় ও অসত্যের কাছে 
মাথা নত না করা; ২. আলোচনা ও সংলাপের সুযোগ 
আসলে তা গ্রহণ করাঃ ৩. জালিম ও ঘাতকের বিচার 
পৃথিবীতে হয়ে যায়, বাকী থাকে কেবল পরকালীন বিচার: 
৪. স্বৈরাচারী রাষটপ্ধানের পতন অনিবার্ষ । 

স্মর্তব্য যে, আশুরাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে এমন 
কিছু কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় যা শরীয়ত সমর্থিত নয়। 
আলোক সজ্জা, আতশবাজি, হালুয়া-রুটি বিতরণ, দুটি 
কবুতর জবাই, “সত্তর দানাভাত' পাকানো, কালো কাপড় 
পরিধান, জারিগান, বক্ষে-পিঠে ছুরিকাঘাতের সাথে আশুরার 
কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এসব বিদআতী কর্মকাণ্ড 
আশুরার এতিহাসিক তাৎপর্যকে প্লান করে দেয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


তা।ফ।সী।র 


[দশম পর্ব] 
তাওয়াস্সুল ও ইসতিয়ানত 
20০40 ইসতিয়ানত) অর্থ কারো কাছে 
সাহায্য চাওয়া যার সমার্থক শব্দ হল 
১৩০: ছেসতিমদাদ) ও 53340 


(ইসতিগাসা)। অন্যদিকে এস 
(তাওয়াসসুল) শব্দটি 2-.9| (উসীলা) 
থেকে নির্গত যার অর্থ নিকটতর হওয়া । 
তাওয়াসসুল অর্থ এমন কাজ করা যার 
দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় | যেমন-_ 
দু'আ ও নেক আমলসমূহ। 

সুতরাং কোনো নেক আমলের মাধ্যমে 
আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হলে তাকে 
0515 0:5%] তোওয়াস্সুল বিল আমাল) 
বা আমলী উসীলা বলা হয় আর কোনো 
ব্যক্তির মাধ্যমে হলে তাকে ৮5 0৯0 
(তাওয়াস্সুল বিষ্যাত) বা সন্তাগত উসীলা 
বলা হয় । ইসতিয়ানতের সাথে উসীলা বা 
তাওয়াস্সুলের কথা এজন্য বলতে হয় যে, 
উসীলা কখনো ইসতিয়ানত হয়ে যায় এবং 
কখনো এর বিপরীত | আবার উসীলা ও 


এর সাহায্য ছাড়া পার্থিব জীবনে বেঁচে 
থাকা সম্ভব নয় ৷ যেমন_ আগুন, পানি, 
খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসা, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি 
উপকরণ থেকে মানুষ সাহায্য গ্রহণ 
করে থাকে । কিন্তু কেউ এগুলোকে 
কর্মবিধায়ক বা সমাধানদাতা মনে করে 
না। সুতরাং পার্থিব জীবনে পরস্পর 
থেকে সাহায্য গ্রহণ করা, তেমনিভাবে 
পার্থিব উপকরণ দ্বারা প্রয়োজন পুরণ 
করা শরীয়া ইসতিয়ানতের অন্তভূক্ত 
নয় । তাই এগুলো জায়েয ও বৈধ । 


.ঈমান ও নেক আমল যথা- নামায- 


দু'আ ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য 
চাওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ । 
হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, ৩ 
ব্যক্তি একটি গুহায় আবদ্ধ হয়ে পড়লে 
তারা স্বীয় নেক আমলের উসীলায় 
আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন এবং 
আল্লাহ তায়ালা তাদের দু'আ গ্রহণ 
করে গুহার মুখ খুলে দেন । তাদের 


ইসতিয়ানত কখনো বৈধ হয় আবার 
কখনো অবৈধ | সুতরাং নিমে এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে: 


উসীলা ও 

ইসতিয়ানতের 

বৈধ পন্থাসমূহ 

১. পার্থৰ জগতে মানুষ একে অপরের 
প্রতি মুখাপেক্ষী, কেউ কারো সাহায্য 
ছাড়া চলতে পারে না। সম্মিলিত 
সহযোগিতার মাধ্যমে সকলের 
জীবনপ্রণালী অতিবাহিত হয় । পার্থিব 
উপকরণও মানুষের জন্য অপরিহার্য, 


প্রত্যেকে এ দু'আ করেছেন যে, “হে 
আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে, আমি 
এই (নেক) কাজ নিশ্চয় আপনার ভয় 
এবং সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তাহলে 
আপনি আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে 
যুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহর 
নির্দেশে তাদের জন্য গর্তের মুখ খুলে 
যায় এবং তারা বের হয়ে পড়েন ।” 


. আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাতের 


মাধ্যমে উসীলা ধরা এবং সাহায্য 
প্রার্থনা করা শুধু জায়েই নয়, বরং 
উত্তম | যেমন- 


চিতা ০0 


.5$ 
হে আন্রাহ! আমি আপনার যাত, 
সিফাত ও আপনার ইজ্জতের উসীলায় 
সাহায্য প্রার্থনা করছি ।' 
কুরআন করীমে আল্লাহ 
6২5১ 4-০।259142 
'আল্লাহ পাকের অনেকগুলো সুন্দর 
সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা ওই 
নামগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাক |” 


তায়ালা 


.জীবিত কোনো সতকর্মশীল ব্যক্তির 


নিকটও দু'আ কামনা করে সাহায্য 
চাওয়া জায়েয ৷ এটা স্বর্ণযুগ থেকে 
প্রচলিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.) 
নিজেও একদিন হযরত ওমর (রা.)- 
এর নিকট দু'আ চেয়েছেন । 


+্্ 


৬396 এ ক তথ ০6০০৬ ৩৪ 
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সা 
হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
একবার তিনি ওমরার অনুমতি চাইলে 
তাকে অনুমতি প্রদান করে নবীজি 
(সা.) বললেন, “হে আমার ভাই! 
আমার জন্য দু'আ করতে ভুলে যেও 
না। হযরত ওমর (রাষি.) বলেন, 
নবীজির মুখে “আমার ভাই" শুনতে 


অক্টোবর'১৬ __0 আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


পাওয়াটা আমার কাছে গোটা দুনিয়া 
থেকেও অধিক পছন্দনীয় ছিল 1” 


অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 
১৫৪55258435 ০৭ ডি 
১:১0895:5 14০2501956০ 
18 (89 :এঞ ১১241 ০৫ 
55525 :08 ০ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 


ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার কাছে 
বান্দার প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা নেই। 
সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে 
একমাত্র আল্লাহ তাআলা | এ বিশ্বাসই 
একজন মুমিন ও কাফিরের মাঝে 
পার্থক্য নির্ণয় করে । মক্কার কাফেরদের 
ব্যাপারে কুরআন বলছে যে, 


25 ০৮৫ টর্চ 7,555 
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চর 


উ৬5$491 0628 
“যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে 
সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা 


থেকে বর্ণিত, সাহাবাদের যুগে কখনো 
অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হযরত ওমর 
(রাষি.) হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর 
নিকট দু'আর আবেদন করতেন এবং 
! নিশ্চয় 


করতেন । কিন্তু এখন আপনার নবীর 
চাচার উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি, 
আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন । 
তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত ।"* 


উসীলা ও ইসতিয়ানতের 

কুফরী পন্থাসমূহ 

১. আল্লাহ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, নবী- 
রাসূল, অলী কিংবা অন্য কোনো সত্তার 
কাছে সাহায্য চাওয়া এ বিশ্বাসের সাথে 
যে, তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান, যাকে 
ইচ্ছা, যা ইচ্ছা প্রদান করার ক্ষমতা 
রাখেন, এ বিশ্বাসের সাথে কারো কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করা কুফর ও শিরক । 

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার 
কাছে এ বিশ্বাস নিয়ে সাহায্য কামনা 
করা যে, যদিও সত্তাটি সর্বশক্তির 
অধিকারী নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা 
তাকে মানুষের প্রয়োজন পুরণের 
সক্ষমতা প্রদান করেছেন । তাই সে যে 
কারো চাওয়া পূরণ করতে পারে এবং 
যাকে ইচ্ছা তাকে বঞ্চিতও রাখতে 
পারে। এ বিশ্বাসের সাথেও কারো 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কুফর ও 
শিরক | কুরআন পাকের এ আয়াতটি 
সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ 


বলে যে, আমরা এ জন্য তাদের 
উপাসনা করে থাকি যে, তারা 
আমাদেরকে আল্লাহর অতি নিকটবর্তী 
করে দিবে 1” 


এ আকীদার কারণেই ইসলাম 
তাদেরকে মুশরিক, কাফির ও 
অমুসলিম আখ্যায়িত করেছে । সুতরাং 
কোনো মুমিনের পক্ষে কোনো বান্দা 
সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা 
কুফরী । যদি কেউ এ ধরনের বিশ্বাস 
নিয়ে কারো কাছে সাহায্য কামনা করে, 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে 
যাবে ৬ 


উক্ত ধারণার উৎপত্তিস্থল 

পৃথিবীটা হল দারুল আসবাব | এখানে 
লৌকিকতার আলোকে সব কাজ সংঘটিত 
হয়। কিন্ত কোনো কোনো সময় আল্লাহ 
তাআলা ফেরেশতা, আম্বিয়ায়ে কেরাম 
এবং অলীদের দ্বারা এমন কিছু অস্বাভাবিক 
ঘটনা সংঘটিত করান যা সাধারণ মানুষের 
বোঝার ক্ষমতার বাইরে । তাই তারা 
কারো হাতে এ ধরনের কোনো ঘটনা 
ঘটতে দেখে ধারণা করে বসে যে, 
বিধায় সে কোনো উপায় উপকরণ ব্যতীত 
কাজটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে । 
এটাই তাদের ভ্রান্তির উৎপত্তিস্থল । 

অথচ বাস্তবতা হল, কুরআন-সুন্নাহর 
আলোকে কোনো অলৌকিক ঘটনা 
সংঘটিত হওয়ার পেছনে বান্দার কোনো 


করেন, যেন লোকেরা তাদের মর্যাদা বুঝে 
তাদের সম্মান করতে এগিয়ে আসে, 
তাদের মিশনে সমর্থন ও অংশগ্রহণ করে 
এবং তাদের কাছ থেকে উপকৃত হয়। 
তবে আম্িয়া (আ.)-এর হাতে এ ধরনের 
অলৌকিক কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে 
তাকে মুজিযা, কোনো অলীর হাতে 

ঘটিত হলে তাকে কারামত বলে। 
যুজিযা হোক কিংবা কারামত হোক 
এগুলো একমাত্র আল্লাহই সংঘটিত 
করেন । কোনো নবী বা অলীর পক্ষে এ 
সামর্থ্য নেই যে, তিনি যখন ইচ্ছা মুজিযা 
বা কারামত দেখাতে পারেন । এ জন্য 
যখনই কোনো নবীর কাছে তাদের জাতি 
মুজিযা দেখানোর দাবি করেছেন, তারা 
সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, 

84৬৬ $,০৮ আগে্৬ ৫9605 
“মুজিযা দেখানো একমাত্র আল্লাহর কাজ, 
আমাদের পক্ষে কোন মুজিযা দেখানো 
সম্ভব নয় । তিনি যখন ইচ্ছা, তার বান্দার 
দ্বারা মুজিযা প্রদর্শন করেন ।? 


একটি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি 
সহজবোধ্য হয়ে যায়। তা হল আমরা 
বৈদ্যুতিক বান্ধ থেকে আলো এবং পাখা 
থেকে বাতাস পেয়ে থাকি । বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে তা লাইট এবং পাখার অবদান 
মনে হলেও তার মুলে রয়েছে পাওয়ার 
হাউজের বৈদ্যুতিক সংযোগ । যে সংযোগ 
না থাকলে লাইট ও পাখা আপনাকে 
কোনো আলো-বাতাস দিতে পারবে না। 
সুতরাং বোঝা গেল যে, মূল সরবরাহকারী 
হল পাওয়ার হাউস । যার সাথে এক 
সেকেন্ডের জন্যেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে 
লাইট ও পাখা অচল হয়ে যায়। 
তন্রপভাবে সমস্ত আম্বিয়া, আউলিয়া ও 
ফেরেশতাগণ প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি 
কাজের জন্য আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী যার 
শক্তি ও ইচ্ছায় সমস্ত কাজ সম্পাদিত হয় 
তবে আমিয়া ও আউলিয়াদের হাতে তা 
প্রকাশ পায় মাত্র ৷ তারা এর স্রষ্টা নয় এবং 
এতে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ শক্তিও 
নেই। কিন্তু যেভাবে পাখা ও লাইট 


ক্ষমতা বা ভূমিকা নেই । এটা আল্লাহর 


ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা আমরা 


কাজ মাত্র, তিনি বান্দার বুযুর্ি ও সম্মান 


পাওয়ার হাউস থেকে উপকৃত হতে পারি 


প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজ দয়ায় তা সংঘটিত 


না, তেমনিভাবে আমিয়া ও আউলিয়ারা 


অক্টোবর'১৬ _____7777-10 আত্তর্তহীদ ৪ 
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ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকেও আমরা 
মুজিযা ও কারামতের আশা করতে পারি 
না। যদিও আমিয়া ও আউলিয়াগণ 
ব্যতীত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করানোর 
শক্তি আল্লাহ পাকের রয়েছে, তবুও তিনি 
স্বাভাবিকভাবেই এগুলো নবী ও আউলিয়া 
ছাড়া অন্যদের দ্বারা প্রকাশ করেন না। 
কেননা এ অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশের যে 
উদ্দেশ্য রয়েছে তা তাদের ব্যতীত 
অন্যদের মাধ্যমে পুরণ হবে না । সুতরাং 
আমাদেরকে এ আকীদাই পোষণ করতে 
হবে যে, সবকিছু আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছার 
অধীনেই হয়ে থাকে । কিন্তু এর সাথে 
সাথে যারা এ মুজিযা ও কারামতের 
প্রকাশক তাদের মহত্ব, গুরুত্ব ও 


৩. এমন উপকরণ দ্বারা ইসতিয়ানত বা 


“তাওয়াসসুল বিল আমল বা আমলী 


সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা যা 
শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়, 
যেমন-_ জাদু টোনা । এটা অবৈধ ও 
হারাম 1১০ 
৪. মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আর আবেদন 
করে সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবা ও 
তাবেয়ীনদের নিকট থেকে প্রমাণিত 
নেই । শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী 
তকী উসমানী বলেন, 
৬4541505৩০৪ 
'অর্থৎ দু'আর আবেদন করে কারো 


কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কেবল 
জীবিত লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মৃত 


প্রয়োজনও আমাদের স্বীকার করে নিতে 
হবে । অন্যথায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও 


লোকদের কাছে এভাবে দু'আর 
আবেদন করা কুরআন সুন্নাহর কোনো 


তার বিধানের অনুসরণ করা থেকে বঞ্চিত 
থেকে যাব 1৮ 


যেসব পদ্ধতিতে ইসতিয়ানত 
নাজায়েয ও হারাম 


১. যদি কাউকে সন্তাগত বা রূপক (অর্থাৎ 
আন্লাহর কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত) 
হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে নয় বরং 
অন্যভাবে তার সাথে প্রভুর ন্যায় 
আচরণ করা হয় যেমন- তাকে সিজদা 
করা কিংবা তার নামে মান্নত করা 
ইত্যাদি, তাহলে এটাও শরীয়া দৃষ্টিতে 
হারাম ও শিরক । তবে এটা যেহেতু 
সেহেতু সে কাফির হবে না তবে বড় 
গোনাহগার ও অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত 
হবে। 

২. তেমনিভাবে যদি কাউকে সন্তাগতভাবে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করা সত্ত্বেও তার 
আচরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সন্দেহের 
উদ্রেক হয়, যেমন- মৃত আত্মা থেকে 
সাহায্য কামনা করা যেমনটা 
মুশরিকরা করে থাকে যে, তারা মৃত 
আতকে ক্ষমতাধর মনে করে তাদের 


দলীল দ্বারা প্রমাণিত নেই 1৯১ 


উসীলার" অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সকলের 
এঁক্যমতে বৈধ । হাদীসে পাকে বর্ণিত, 


এ ভিটা 225১5 $ নিতে ০৪৪৬৩০ 
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(0255 রর 29) 
“হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, একজন অন্ধ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে আরজ করল যে, 
আল্লাহর নিকট আমার সুস্থতার (অন্ধত্ব 


শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দীসে 
দেহলভী (রহ.) বলেন, 

“মৃত ব্যক্তির কবরে উপস্থিত হয়ে 
কিংবা অনুপস্থিতিতে তাদের নিকট 
দু'আর সাহায্য চাওয়া নিঃসন্দেহে 
বিদআত | সাহাবা এবং তাবেঈনের 
যুগে এটা ছিল না। তবে এ সম্পর্কে 
মতপার্থক্য রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির 
নিকট দু'আ চাওয়া বিদআতের কোন 
প্রকারের আওতাভুক্ত হবে, তা দু'আর 
ধরনের ওপর নির্ভর করবে |” 


উসীলার একটি মতভেদপূর্ণ পদ্ধতি 

[হে আল্লাহ অমুক বুযুর্গ ও অলীর উসীলায় 
আমার দু'আ কবুল করুন] উসীলার এ 
পদ্ধতির ব্যাপারে আলেমদের মাঝে বিশাল 
মতপার্থক্য রয়েছে । কেউ একে বৈধ বলে 
এর পক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন 
করেছেন আবার কেউ অবৈধ বলে এর 
বিপক্ষে দলীলের স্তপ কায়েম করেছেন । 
কিন্তু এ ধরনের উসীলার ক্ষেত্রে যদি ওই 
বুযুর্ণের প্রতি তার মহববত ও ভালোবাসাই 


কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে' এটা হারাম 
ও শিরকী কাজের অন্তর্ভুক্ত এবং এর 
কারণেও ইসলামের গণ্তি থেকে বের 
হয়ে যাবার প্রবল আশভক্কা রয়েছে । 


উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যে ধরনের ভালোবাসা 
পোষণ করার ব্যাপারে হাদীসেই নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে এ দু'আটি 
অবৈধ নয় বরং নেক কাজ হিসেবে 


দূর করার) জন্য দু'আ করুন। তখন 
রাসূল সে.) বললেন, “তুমি যদি চাও 
তোমার জন্য দু'আ করব, আর যদি চাও 
তুমি ধৈর্য ধরতে পার কিন্তু ধৈর্য ধরাটাই 
তোমার জন্য উত্তম হবে । সে বলল, 
আপনি দু'আ করুন । তখন রাসুল সে.) 
তাকে ভালোভভাবে অযু করে এ দু'আটি 
পড়ার আদেশ দিলেন, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় 
আমি আপনার দয়ালু নবী মুহাম্মদ (স.)- 
এর উসীলায় আপনার করুণা ভিক্ষা চাচ্ছি, 
আপনি আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে 
দিন। হে আন্রাহ! রাসূল (সা.)-এর 
শাফাআত আমার জন্য কবুল করে নিন । 
(অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত, এ দু'আর পর 
তার অন্ধত্ব দূর হয়ে যায় 1) 

হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (োষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর যুগে অন্য এক ব্যক্তিকে তার 
প্রয়োজন পুরণ হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত 
দু'আটি করতে বলেছেন, ঘটনাটি এ 
বকম: 

একজন ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 
কাছে তার কোনো প্রয়োজনে বেশ 
কয়েকবার এসেছিলেন কিন্তু কোনোবারই 
হযরত ওসমান (রাযি.) তার দিকে লক্ষ 
করেননি । তখন লোকটি হযরত ওসমান 
ইবনে হুনাইফ (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ 


অক্টোবর'১৬ বা) আত্তর্তহীদ ৫ 
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করে তার সমস্যার কথা জানালে তিনি 
তাকে ভালোভাবে অযু করে দু'রাকআত 
নামায পড়ে উপর্যুক্ত দু'আটি পাঠ করার 
পরামর্শ দিলেন ৯ 

এখানে প্রথম হাদীসে নবীজী সো.) 
জীবিত থাকা অবস্থায় ও দ্বিতীয় হাদীসে 
তার ইন্তেকালের পর তার উসীলায় 
আল্লাহর কাছে দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা 
করা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, জীবিত ও মৃত সকল নেক্কার 
ব্যক্তির উসীলায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা 
ও সাহায্য চাওয়া জায়েয । 

শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
তকী উসমানী সাহেব বলেন, “আল্লাহর 
কাছে কোনো বান্দার সম্পর্কের উসীলায় 
দু'আ করা এ আশা রেখে যে, সে আল্লাহর 
প্রিয় বান্দা একথাটিকে কোনো কোনো 
আলেমরা এভাবেও ব্যক্ত করেছেন যে, 
কোনো নেক বান্দার বরকতে আল্লাহর 
নিকট দু'আ করা । অতঃপর এ ধরনের 
উসীলায় জীবিত ও মৃত উভয়ে অন্তর্ভুক্ত । 
সুতরাং আমার ধারণা মতে এ অর্থে 
উসীলা ধরা এবং এভাবে আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করা তাওয়াস্সুল বিল 
আমালের মতোই যা উম্মতের এঁক্য মতে 
জায়েয ও বৈধ 1১৫ 


উক্ত পদ্ধতির নিরাপদ রাস্তা 

[হে আল্লাহ অমুক অলীর উসীলায় আমার 
দু'আ কবুল করুন] এ পদ্ধতিতে উসীলা 
ধরা উপর্যুক্ত গবেষণা অনুযায়ী যদিও 
জায়েয আছে, তবে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত 
নয় । বরং সাধারণ লোকেরা ভুল ধারণার 
আশ্রয় নিতে পারে । এ কারণে বিজ্ঞ 
শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এ 
পদ্ধতিতে উসীলা ধরা একটি বৈধ কাজ 
মাত্র, কোনো জরুরি বা মুস্তাহাব নয় । 
সুতরাং জনসাধারণের বিভ্রান্ত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকায় তা পরিহার করাই উত্তম । 
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী 
ওসমানী তার লিখিত মুসলিম শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যদি 
জনসাধারণের আকীদায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় 
এবং তারা তাওয়াস্সুল (কিংবা 
ইসতিয়ানত) থেকে এমন অর্থের উদ্দেশ্য 
নেয় যা শিরক কিংবা শিরকের নিকটবর্তী, 
তখন দু'আর মধ্যে তাওয়াস্সুল করা 


থেকে বেঁচে থাকাটাই উত্তম | যদিও সঠিক 
অর্থেই উসীলা করা হয়। এটা এজন্যই 
যে, এরকম তাওয়াস্সুল করা সাহাবাদের 
যুগে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ব্যতীত অন্য 
কোথাও পাওয়া যায় না। তাদের বেশি 
সংখ্যক দু'আয় তাওয়াস্সুল ছিল না। 
একথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, 
আদয়িয়ায়ে মাসুরা (সেসব দু'আ যা নবী 
সা. থেকে বর্ণিত রয়েছে) দ্বারা দু'আ করা 
সবচেয়ে উত্তম এবং তা কবুল হওয়ার 
বেশি সম্ভাবনা থাকে । অতঃপর তিনি 
বলেন, আমি আমার এ আলোচ্য বিষয়কে 
শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর কিছু 
অতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের মাধ্যমে সমাপ্তি 
করা সমীচীন মনে করছি । 

তিনি ইমদাদুল ফতওয়ায় লিখেছেন যে, 
মকবুল বা নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের উসীলায় 
দু'আ করা তা তিনি জীবিতই হোক কিং 
মৃত জায়েয ও বৈধ । হাদীসে পাকে বর্ণিত 
রয়েছে যে, হযরত ওমর (োষি.) 
ইসতিসকার নামাযে হযরত আব্বাস 
(রাযি.)-এর উসীলায় দু'আ করেছেন এবং 
অন্য এক ব্যক্তির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ইন্তিকালের পর সে রাসুল 
(সা.)-এর উসীলায় দু'আ করেছে। তাই 
তাওয়াস্সুল জায়েয হওয়ার মধ্যে কোনো 
সন্দেহ নেই। তবে যদি জনসাধারণের 
মধ্যে এর অর্থ বিভ্রাট, কথা ও কাজে 
অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং সে কারণে 
তাওয়াস্সুলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা 
হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে অসঙ্গত হবে 
না। কিন্তু তাওয়াস্সুল করলে আল্লাহর 
পক্ষে দু'আ কবুল করা আবশ্যক কিং 
বাধ্য মনে করা অথবা মকবুল বান্দাদের 
উসীলা ধরা তার কাছ থেকে সাহায্য 
পাওয়ার আশায় অথবা তাদের নামকে 
আল্লাহর নামের ন্যায় সম্মানজনক মনে 
করা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত ১৬ 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনা 
হিজরত সিরাতে রাসূল (সা.)-এর একটি 


সভ্যতার অনুশীলন স্বাধীনতার মর্মমূলে 


নিকট থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও দাবি- 


মারাত্মক কুঠারাঘাত। পতিত গোষ্ঠীর 


গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ইসলামি এঁতিহ্যের 
বর্ণাঢ্য স্মারক ও স্বকীয় মুসলিম সংস্কৃতির 
বাস্তব নিদর্শন । ইসলামি সভ্যতা ও 


রীতি-নীতির চর্চা স্বাধীন জাতির গলদেশে 


দাওয়া উত্তাপিত হয় । 
জাহিলি সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত 


গোলামির জিঞ্জিরস্বরূপ | যা ক্রমান্বয়ে 
একটি জাতিকে পরাধীনতার দিকে ঠেলে 


সংস্কৃতির প্রতিপাদ্য অংশ | দীনের তরে 


দেয়। মদীনার ইহুদি-খিস্টান প্রভাবিত 


মহানবী (সো.)-এর অক্লান্ত ত্যাগের এক 


বহুধর্মীয় সমাজে পরাজিত শক্তির সভ্যতা 


অনুপম স্মৃতিচারণ । এ নীতির সফল 


সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামি রাষ্ট্রের স্বকীয় 


অনুশীলনের লক্ষ্যেই হিজরী নববর্ষের 
শুভ-সূচনা ৷ মুসলমান এমন একটি ধীমান, 


ক্যালেন্ডারের প্রচলনের লক্ষ্যে হিজরী 
সালের প্রবর্তন হয় । 


অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ জাতি, যারা পৃথিবীর 
ঘাত-প্রতিঘাতের নীরব সাক্ষী | বিশ্বের 
উত্থান-পতনের নিয়ামক শক্তি ও আধুনিক 


ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি জযীরাতুল আরবের 
গণ্ডি পেরিয়ে অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিভৃত হয় 
দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাযি.)-এর 


কল্যাণ রাষ্ট্রের সফল স্থপতি ৷ মক্কার 
অশিক্ষিত, কুসংক্কারচ্ছন ও পশ্চাদপদ 
সভ্যতার কোনো চাপ ছিলো না । ছিলো না 
আধুনিকতা ও নতুনত্ের কোনো ছোয়া । 


শাসনামলে | সুশাসন ও ইনসাফ-ভিত্তিক 
রাষ্ট্রনীতির কারণে এ সময়টি স্বর্ণযুগ 
হিসেবে এঁতিহাসিকভাবে স্বীকৃতি লাভ 
করে । পাশাপাশি বিজয়ী জাতির সামগ্রিক 
কাঠামো স্বাবলম্বী ও নিজস্ব ভিত্তির ওপর 


তারা এতিহাসিক কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র 


প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে 


করে নিজেদের কাজ-কর্ম ও লেনদেন 
পরিচালনা করতো । হস্তির বছর, যুদ্ধের 


বছর, দুর্যোগের বছর' এর পূর্বাপর দিন, 


সপ্তাহ ও মাস, এভাবে তাদের সামাজিক 


ক্যালান্ডারের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে 


কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো । পক্ষান্তরে 
মদীনার তুলনামূলক শিক্ষিত ও জভ্য 
সমাজে প্রচলিত ছিলো খিস্টীয় 


অনুভূত হয়, যা সদ্য-স্বাধীন নব-প্রজন্মের 
স্বকীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ | ইসলামের 
স্বাধীনচেতা মন-মানসিকতা ও স্বকীয় 


দিনপঞ্জিকা ৷ মদীনায় প্রচলিত বিজাতীয় 


চেতনার কারণে সমাজে প্রচলিত বিজাতীয় 


এ বর্ষপঞ্জিকার অনুসরণ মুসলিম জাতির 
মতো একটি নতুন বিশ্বশক্তির জন্য কখনো 
সমীচীন ছিলো না। একটি স্বাধীন জাতির 
জন্য বিজাতীয় রীতি-নীতির অনুকরণ 
সম্পূর্ণভাবে বে-মানান । পরাজিত জাতির 


সাল গণনা নিজেদের জন্য হীনম্মন্যতা 
বলেও বিবেচিত হতে থাকে | যার কারণে 
রাষ্ত্রীয় ফরমান জারি, অর্ভিন্যা্স ও বিধি- 
নিষেধ আরোপের নিমিত্তে নতুন রাষ্ট্রীয় 


নিকাশ-পদ্ধতি মুসলিম সমাজের বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডে নানামুখী সমস্যার জন দেয়; 
সৃষ্টি করে বহুবিধ জটিলতার | ইসলামি 
খিলাফতের গতিশীল কর্মসূচি তরান্বিত 
করার মহতোদ্দেশ্যে এবং একটি ত্রুটিযুক্ত 
বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের 
পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট পাঠানো হয় । বিষয়টির 
ভাবগান্তীর্যের বিবেচনাপূর্বক প্রস্তাবটি 
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ডাভুক্ত হয়। 
মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবর্গ প্রস্তাবের ওপর 
দীর্ঘ আলোচনার পর একটি অত্যাধুনিক, 
কালোত্রীর্ণ ও কার্যকর নতুন পঞ্জিকা 
প্রবর্তনের ওপর এঁকমত্য পোষণ করে। 
তবে নতুন বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের সূচনাকাল 
নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য ও দ্বিমত 
পরিলক্ষিত হয়৷ সবার দৃষ্টিপাত ছিলো, 
এতিহাসিক কোনো দিন থেকেই তার 
সূচনা হোক। কারো প্রস্তাব ছিল, 
রাসূলুল্লাহর জন্মদিবস হোক নতুন 
পঞ্জিকার সূচনাপর্ব । একজন সদস্য প্রস্তাব 
করেন, মুসলমানদের প্রথম বিজয় বদরের 
দিন থেকেই তা শুরু করা হোক । অন্য 
একজন সদস্য প্রস্তাব করেন, আল 
কুরআনে ঘোষিত মহাবিজয়ের দিন তথা 
মক্কা বিজয়ের দিন থেকেই তা আর্ত 
হোক । মন্ত্রীপরিষদের বিজ্ঞ সদস্য আলী 


বর্ষপঞ্জি চালুর নিমিত্তে স্থানীয় সরকারের 


ইবনু আবু তালিব (রাযি.) প্রস্তাব করেন, 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতৃভূমি মন্কাত্যাগ 


যা এ জাতিকে একটি বিশ্বশক্তির আসনে 


নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ত্রাণকর্তা হিসেবে 


ও হিজরতের দিন থেকে নতুন বর্ষগণনার 


অধিষ্ঠিত করে; বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ করে। 


সূত্রপাত হোক । পরামর্শসভার সদস্যবর্গের 
বিভিন্ন প্রস্তাবের ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও 


ইসলামের শিক্ষা হলো, অতীতের ইতিহাস 
থেকে শিক্ষা লাভ করে নতুন শক্তিতে 


সারগর্ভ আলোচনার পর গৃহীত প্রস্তাবের 


বলিয়ান হওয়া | এ দুটি দিন থেকে সাল 


সারমর্মে বলা হয়, জন্ম-মৃত্যুতে মানুষের 


গণনা শুরু হলে মুসলমান একটি 


সৃজনশীল কোনো দখলদারিত্ব ও কৃতিত্্‌ 


স্মৃতিচারণমূলক ও এঁতিহ্যনির্ভর ধর্মে 


নেই; এটি কারো আয়ত্ত্ীধীন ব্যাপারও 


পরিণত হবে । 


নয় । মানুষ ইচ্ছা করলে যেভাবে কারো 
জন্ম দিতে পারে না; আবার স্বেচ্ছায় 


পক্ষান্তরে হিজরত বিশ্বইতিহাসের এক 
নির্মম ট্রাজেডি । শুধু ধর্মের কারণে কোনো 


মৃত্যবরণও করতেও পারে না। জন্ম 


জাতিকে বাস্তভিটা ত্যাগে বাধ্য করা 


মৃত্যুকে কেন্র করে কোনো মহৎকর্মের 


ইতিহাসের হৃদয়বিদারক ঘটনাই নয়; 


সূচনা হতে পারে না । তদুপরি মৃত্যু হলো 


বিরল নজিরও বটে । মক্কার জাহিলি সমাজ 


শোক-দুঃখের প্রতীক | ইসলাম শোক- 
দুঃখসর্বস্ব ধর্ম নয়। দুঃখ-বেদনাকে 
পশ্চাতে ফেলে সম্মুখপানে এগিয়ে চলার 
শিক্ষা দেয় শাশ্বত দীন ইসলাম । এ 
কারণে যতো আপনজনই হোক কারো 
মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন 
বৈধ নয় । শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর 
জন্য  ইদ্দতকালীন সময় পর্যন্ত 
শোকপালনের সুযোগ রয়েছে । সুতরাং 
মহানবী (সো.)-এর জন্ম-মৃত্যুর দিন থেকে 
নতুন বর্ষ গণনার প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য 
হয়। বদর ও মক্কা বিজয়ের দিন থেকে 
বর্ষ গণনার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 
হলো, দিন দুটি নিঃসন্দেহে এতিহাসিক ও 
মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের মাইল-ফলক । 


তাদেরই পূর্ব-পরিচিত একজন শান্ত-শিষ্ট 
ও ভদ্র-বিশ্বস্ত যে যুবককে আল-আমিন 
উপাধিতে ভূষিত করেছিল, ধর্মীয় প্রতিপক্ষ 
হওয়ার কারণে নির্যাতনের এমন কোনো 
পথ বাকি রাখেনি, যা তার ওপর প্রয়োগ 
করা হয়নি । অবশেষে তাকে সদলবলে 
দেশত্যাগে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হয়নি; 
তাদের বাস্তভিটা, স্ত্রী-পরিজন ও ধন- 
সম্পদও হরণ করে । 

আল্লাহর মনোনীত কোনো জাতির জন্য 
কোনো অভিশপ্ত জনপদে বসবাস সঙ্কুচিত 
হয়ে পড়লে, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে শান্তি 
ও নিরাপত্তার আবাসস্থল গড়ে তোলেন । 
অনেক ক্ষেত্রে বিতাড়িত ও মজলুম 
জাতিকে আরেকটি জনগোষ্ঠীর শাস্তি ও 


আর্বিভূত করেন । মুসলমানদের বাধ্যগত 
মক্কাত্যাগ ইজ্জত-আবরু, জান-মাল ও 
দীন-ধর্ম নিয়ে পলায়নের বাহ্যত একটি 
কলঙ্কিত পন্থা হিসেবে দেখা দিলেও, 
বস্তুত এতে মুসলমানদের বিশ্বনেতৃত্‌ 
গ্রহণের এক সুদূরপ্রসারী পথ খুলে যায় । 
মহানবী (সা.) মদীনায় শুধু আউস ও 
খাযরাজ গোত্রের শান্তি প্রতিষ্ঠা করেই 
ক্ষান্ত হননি; পুরো মদীনার নিরাপত্তা 
রক্ষার অবিসংবাদিত ত্রাণকর্তা হিসেবেও 
আবির্ভভ হন। যা পরবর্তীতে 
বিশ্বনিরাপত্তার উৎসকেন্দ্র হিসেবে কাজ 
করে। 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর মন্ত্রীসভার প্রাজ্ঞ 
ও অভিজ্ঞ সদস্য হযরত আলী (রোযি.) 
হিজরতের অর্তনিহিত এ মর্মবাণী 
অনুধাবনপূর্বক পুরো জাতিকে বিশ্বজয়ের 
অদম্য স্পৃহায় অনুপ্রাণিত করার নিমিত্তে 
হিজরতের শুভ-মুহূর্তকে নববর্ষের দিনক্ষণ 
নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন, যা সকল 
প্রকার আবেগ-অনুভূতির উধ্র্বে এক 
যুগান্তকারী প্রস্তাব এবং দ্বিতীয় খলীফা 
ওমর (রাযি.)-এর একটি বাস্তবধ্মী 
সিদ্ধান্ত । 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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আবদুল্লাহ বিন রফিক 


সভ্যতা অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে 
বর্তমানের এই চক্রবলয়ে এসে 
দাঁড়িয়েছে । তবু থেমে নেই সে । অজানা 


দশম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুসলিম 
সার্জন কাসিম আল-জাওহারী | যাকে 
সার্জারির জনক বলাহয়। তিনি 


ভবিষ্যতের গন্তব্যে নিরন্তর ছুটে চলেছে । 
এরই মধ্যে কত জাতি ও সভ্যতার যে 
বিলুপ্তি ঘটেছে তারও নেই কোনো সঠিক 
পরিসংখ্যান । কালের গতিচক্রের সামনে 
সবই হারিয়ে যায় । বেঁচে-বর্তে অবশিষ্ট 
কিছু থাকলে কেবল মানবতার প্রতি 


অপারেশনের অনেক যন্ত্রাদি আবিষ্কার 
করেছিলেন যা আজো আধুনিক মেডিকেল 
অপারেশনে হুবহু ব্যবহার হয়ে আসছে। 
এগুলোর মধ্যে আছে ছুড়ি, অস্ত্রোপচারের 
সুই ও কীচি ইত্যাদি । এছাড়া তিনি 
শরীরের আভ্যন্তরীণ সেলাই তদারকি 


তাদের অর্পিত প্রেম ও ভালোবাসার 


করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ক্যাথট বা 


নিদর্শনটুকু ।  বিশ্বমানবতার প্রতি আতও আবিষ্কার করেছিলেন যাতে করে 

ইসলামের সে দান ও নিবেদনই আজকের তা শরীর কর্তৃক খুব সহজেই শোষিত 

আলোচ্যবিষয় । হতে পারে । আর এ আবিষ্কার দু'বার 
অপারেশনের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি 

পাবলিক লাইবেরি দিয়েছিলো । 

ইসলামের প্রথম দশকগুলোতে গোটা 

মুসলিম ভূ-খণ্ড জুড়েই বীজগণিত 

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দু বীজ গণিত নিয়ে গবেষণা শুরু ইসলামের 

হিসেবে বিচার করা হতো। মসজিদ সোনালি যুগ থেকেই। 


কেবল ইবাদাত-আরাধনার স্থান হিসেবেই 


জগদ্িখ্যাত 
গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমের বলিষ্ঠ 


দেখা হতো না বরং তা ধর্ম, দর্শন ও 


তত্বাবধানে । এ শাস্ত্রের জনকও তিনি । 


বিজ্ঞানসমূদ্ধ এক পূর্ণ পাঠশালা ও 
লাইব্রেরি হিসেবেও দেখা হতো । এ 
লাইব্রেরিগুলো না কেবল ক্ষমতাসীনদের 


আালজেবরা শব্দটি এসেছে আল-জাবির 
শব্দ থেকে । দ্বিঘাত সমীকরণের 
সমাধানের একটি ব্যবহৃত প্রক্রিয়া এটি । 


জন্য আর না বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজাত 


গণিতের ধারণা ও তার জ্ঞান সম্প্রসারিত 


শ্রেণিদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো বরং তা 
জনসাধারণ ও সকল শ্রেণি-পেশা মানুষের 
জন্যই উন্মুক্ত ছিলো । 


অপারেশনের যন্ত্রাদি 


করতে বীজগণিতকে একটি বাস্তব ও 
বিজ্ঞানসম্মত শান্তর হিসেবে বিবেচনা করা 
হয়। 


আলোকবিদ্যা 


১১ শতকের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ইবনে 
হায়সাম । আমাদের চোখ কিভাবে দেখে 
এর প্রাচীন যে ভুল ধারণা মানুষের মাঝে 
ছিলো তিনি তার আবিষ্কারে সে ভুল ধারণা 
ভেঙে দেন । সবকিছু উল্টে দিয়ে তিনি 
তার তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । যখন কিছু 
লোক বলতো আলোকরশ্রিগুলো আসে 
চোখের বাইরে আর কারো ধারণা ছিলো, 
একটা চোখে এসে পড়ে । সকলের সব 
ভুল ভেঙে ইবনে হায়সাম তার গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ 
করেন, আলো স্বয়ং চোখ থেকে নির্গত হয় 
না বরং আলো সরাসরি কিংবা প্রতিফলিত 
হয়ে আমাদের চোখে আসে । 


কফি 

কফির জন্ম আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় । 
আরব মুসলিমরাই একে পানীয় জাতে 
উন্নীত করেছে । আমরা কফি সম্পর্কে 
জেনেছি ১৫ শতকে যখন ইয়ামেনিরা 
ইথিওপিয়ানদের সাথে বাণিজ্য করতো । 
তারা মটরশুটি রোপন করতো, এগুলো 
তারা ফ্রাই করতো এরপর তা পানিতে 
সিদ্ধ করতো । সুফি-সাধক ও ধার্মিকরা 
তখন ঘুম থেকে রক্ষা পেতে তারা কফি 
পান করতে শুরু করেন | যাতে রাতের 
বেলায় তারা নির্বিঘ্নে ইবাদাতে কাটাতে 
পারেন । 


সূত্র: দ্যা মুসলিম টাইমস 


অক্টোবর'১৬ __________ললল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৯ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


দরিদ্রতা বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা 


হাফেয মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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নির্দেশনা দেয়? দারিত্্য বিমোচনে 
যাকাতের ভূমিকা কী? বিষয়টি অত্যন্ত 
গুরুতর ও খুবই দীর্ঘ । সময় বেঁধে দেয়া 


দারিদ্য হলো, আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা 
ও নেয়ামত । তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে 
তা এ জন্যেই দান করেন যেন তাদের 


হয়েছে । এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য 
্ সময়ের দরকার । তবে এ সংক্ষিপ্ত 
সময়ে যদি শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ 


অন্তর দুনিয়া হতে বিমৃখ থাকে, আল্লাহর 


সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং মানুষের প্রতি 
থাকে দয়াবান । পক্ষান্তরে বিত্ত মানুষকে 


করতে পারি, তাহলে বুঝতে পারব 
পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম বা 
মতাদর্শ যেটি, শুধু কাগজে-কলমে নয়; 


করে অবাধ্য, বিলাসী ও আত্মন্তরী | 
অনেক পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী ও প্রত্যাদিষ্ট 
রয়েছে যারা 


বাস্তবেই দারিদ্য হটাতে বা দারিদ্যকে 
সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে । 


দারিদ্র্য অনেক প্রাচীন সমস্যা 

আর এই দারিদ্য আজকে নতুন কোনো 
সমস্যা নয়। এই সমস্যাটি অনেক 
প্রাটীন। এমনকি আসমানী ধর্মগ্রন্থ 
তওরাত-ইনজীলের মধ্যেও এর আলোচনা 
পাওয়া যায় । পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাক 
প্রাচর্ষের অভাব রাখেননি । সম্পদের 
অভাব রাখেননি । অভাব ছিল বড় লোকের 
সদিচ্ছার । অভাব ছিল সম্পদের সুষম 
বন্টনের । অভাব ছিল সামাজিক 
সুবিচারের । অভাব ছিল আমাদের 
মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্বের | 


দারিদ্র্য আল্লাহর অনুকম্পা(?) 


সন্ন্যসবাদী ও কথিত আধ্যাত্ববাদীদের 
ধারণা হল, দারিদ্র্য এমন কোনো মন্দ কিছু 
নয় যা থেকে মুক্তি কামনা করতে হবে । 


ধর্মাবলম্বী দারিদ্র্যের 
পবিত্রতায় বিশ্বাসী | কারণ, দারিদ্য হলো 
দেহকে সাজা দেয়ার একটি উপায় । আর 
দেহকে শাস্তি দান হলো আধ্যাত্বিক 
উন্নতির বিশেষ পন্থা ৷ বিভিন্ন বিজাতীয় 
সংস্কৃতি যথা ভারতীয় সাধুবাদ, পারস্য 
, খরিস্ট সন্যাসবাদ_ ইত্যাদির 
প্রভাবে কিছু কিছু মুসলমান সুফীবাদীদের 
মধ্যেও এ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা 
মূল ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিশে তার 
স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করেছে । 
এ শ্রেণী যারা দারিদ্র্য সম্পর্কে এমন ধারণা 
পোষণ করে তাদের কাছে দারিদ্ৰ্য 
সমস্যার সমাধান চাওয়া বৃথা । কারণ 
তারা দারিদ্্যকে সমস্যাই মনে করে না। 


দারিদ্য কি নিয়তির খেলা? 

এক শ্রেণী দারিদ্যকে তো ঠিকই বিপদ 
মনে করে । তবে তাদের ধারণা হলো 
দারিদ্র্য নিয়তির খেলা । এর কোনো 
চিকিৎসা নেই । দরিদ্রের দারিদ্য ও ধনীর 
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আবার কারো জন্য রিযিককে সঙ্কুচিত 
করেন । কেড পারবে না তার হুকুমকে 


কর্মসূচীর পরও আমাদের সমাজ থেকে, 


করতে পারি, তাহলে সমাজের মধ্যে আর 


গোটা বিশ্ব থেকে দারিদ্র দূরীভূত করা 


টলাতে । অদৃষ্টবাদীরা এ ধরণের বহু হক 


সম্ভব হয়নি । দারিদ্য যুগে যুগে আমাদের 


কথা উচ্চারণ করে তাদের বাতিল 


প্রধান সমস্যা । পৃথিবীর কোনো অংশে 


ধারণাকে শক্তিমান করার প্রয়াস চালায় । 
দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান এই শ্রেণীর 
কাছে একটিই, তা হলো, দারিদ্যদের বলা 
হবে নিয়তিকে সন্তরষ্টচিত্তে মেনে নাও, 
বিপদে ধৈর্য ধর, অল্পে তুষ্ট হও । তাদের 
মতে যে কোনো অবস্থায় বাস্তবকে মেনে 
নেয়া হলো অল্পে তুষ্টির (কানাআত) 
সংজ্ঞা । 

ধনীদের আড়ম্বরতা ও বিলাসিতার 
ব্যাপারে অদৃষ্টবাদীদের কোনো মাথাব্যথা 
নেই । তাই ধনীদের প্রতি তাদের কোনো 
উপদেশও নেই | তাদের যত উপদেশ সব 
দরিদ্ধদের প্রতি | 


দারিদ্র্য: র ভাঈ: 

ইসলাম খিস্ট সন্যাসবাদে বিশ্বাস করে না, 
অদৃষ্টবাদেও বিশ্বাস করে না, ভারতীয় 
সাধুবাদে বিশ্বাস করে না এবং পারস্য 
ম্যানিচীজমেও বিশ্বাস করে না। ইসলাম 
দারিদ্কে আসলে একটি বিপদ মনে করে 
এবং সে বিপদ থেকে উত্তরণের উপায়ও 
বলে দেয়। আর ইসলামের এ ক্ষেত্রে 
সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে । 

আল্লাহ পাক যাকাতের মত একটি বিধান 
দিয়েছেন; যাতে করে সমাজ চিরকাল এ 
সমস্যা থেকে মানবতাকে মুক্ত রাখতে 
পারে । আর এ যাকাত দিও দূরীভূত 
করার জন্য একটি কার্যকর ৷ এ 
নিয়ে ব্যাখ্যা ও রচনা ইসলামী অর্থনীতির 
পরিসংখ্যানে আছে । 

তবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, 
আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী চমৎকার 
একটি বই লিখেছেন, ৫5 ১8] ৭154০ 
৯১০০ট। ৯০ এটি “দারিদ্র্য বিমোচনে 
ইসলাম” নামে বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে । 
আমরা যদি এটি পড়ি তাহলে বুঝতে 
পারবো, ইসলাম দারিদ্য বিমোচনে কত 
কার্ধকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে! 


দারিদ্র্য হটাতে 

একমাত্র ইসলামই সফল 

আজকে সমাজ থেকে দারিদ্র্রকে দূর 
করার জন্য প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোনো না 
কোনো অংশে, দেশে সভা-সেমিনার, 
সেম্পোজিয়াম হচ্ছে। প্রচুর পড়া-শুনা 
হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এত 


দারিদ্র্য দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। 
এমনকি যে সমস্ত রাষ্ট্রকে আমরা ধনী রাষ্ট্র 


দারিদ্র্য থাকবে না । 


ইসলাম দারিদ্র্যকে স্বাগত জানায়নি 
আজকে যদি যাকাতের অর্থ ঠিকমত 
গ্রহ ও বন্টন করা হয়, তাহলে সমাজে 


মনে করি, তারাও সক্ষম হয়নি । তাদের 
চরম ব্যর্থতা । কিন্তু ইসলাম শুধু 


দারিদ্র্য থাকবে না, যেটি আমাদের নীতি- 
নৈতিকতা, চরিত্র, পরিবার, সমাজ ও 


0০9০০ কেনসেপ্ট) বা ধারনা দিয়ে 


রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার জন্য হুমকি | 


ক্ষান্ত হয়নি, বাস্তবায়ন করে পৃথিবীবাসীকে 


আমরা বলব, দুনিয়া বিমুখতা এক জিনিস 


দেখিয়ে দিয়েছে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
কয়েক যুগের ব্যবধানে দারিদ্র্য এমনভাবে 
বিমোচন হয়েছিল যে, সমাজের বিভ্তবানরা 
যাকাতের অর্থ নিয়ে যাকাত গ্রহিতার 
সন্ধানে বের হয়েছে ঠিক; কিন্তু সন্ধ্যা 
পর্যন্ত ঘুরে-ফিরে বাড়ি ফিরেছে, যাকাত 
গ্রহিতা পাওয়া যায়নি । 


হটাতে, দারিদ্যকে সরিয়ে দিতে কত 
সফল! আসলে দারিদ্যয একটি বিপদ এবং 
ইসলাম মনে করে, দারিদ্্য এটি মানুষের 


আর দারিদ্র্য ভিন্ন জিনিস । দারিদ্র্যকে 

ইসলাম সত্যিকার অর্থে বিপদ আর 

অভিশাপ মনে করে | কারণ হলো, দারিদ্র্য 

আমাদের ঈমানের জন্য হুমকি | রাসূলে 

করীম (সা.) সকাল বিকাল এ দুআ 
রে গ 


এর্দ ০2 এও 


১৪১০৬ ১৫৫৯৪ ০৪ 
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(059) 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় 


চাই চিন্তা ও মর্মবেদনা হতে, আশ্রয় চাই 
অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আশ্রয় চাই 


ঈমান-আকীদার জন্য হুমকি । মানুষের 
নীতি-নৈতিকতার জন্য হুমকি ৷ পরিবার 


কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে আরও আশ্রয় 
চাই খণের প্রাধান্য ও লোকদের দমন- 


গঠন ও পরিবারকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য 
হুমকি । সমাজের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের 
শৃংখলার জন্য হুমকি । এজন্য ইসলাম 
বেশ সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দিয়েছে । কর্মসূচি 
দিয়েছে। এগুলো যদি ইসলামের 
অবকাঠামোতে বাস্তবায়ন করা হয়। 
তাহলে পৃথিবীর মুখ পাল্টে যাবে । শুধু 
কিছু জোড়াতালি দিয়ে নয়; কারণ, একটি 
কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ছাড়া কোনোভাবেই 
জোড়াতালি দিয়ে দারিদ্ধ্য বিমোচন করা 
সম্ভব হবেনা । 


বাংলাদেশ নিয়ে নিউয়র্কের 

এক প্রফেসরের গবেষণা 

১৯৮৩ ইংরেজিতে বাংলাদেশ নিয়ে একটি 
পরিসংখ্যান হয় যে, বাংলাদেশে ধনী 
লোকেরা যদি যাকাত দেয়, তাহলে বাস্তব 
কর্মসূচিতে এই যাকাত থেকে ৩০ হাজার 

মিলিয়ন টাকা বের করা সম্ভব হবে । 

এটি আমাদের জাতীয় বাজেট বা রাজস্বের 
ক্ষেত্রে একটা মুখ্য সহায়কের ভূমিকা 
পালন করবে । বাজেটটি যদি আমরা 
ংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ব্যয় 


পীড়ন করা হতে | 

রাসূল (সা.) সকাল-বিকাল এ ৮টি জিনিস 
থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পানাহ 
চাইতেন । তারমধ্যে দারিদ্্যও আছে এবং 
দারিদ্র্য থেকে উম্মতকেও তিনি পানাহ 
চাইতে বলেছেন । 


দারিদ্র্য কুফরীর পথে নিয়ে যায় 
ইসলাম মনে করে, এটা আকীদার জন্য 
হুমকি । ঈমানের জন্য হুমকি | হাদীস 
শরীফে এসেছে, 
914১2345625 4 ৫9০ ৮ ৩ 
588 ৪৮5 ১2208) কি 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)_ ইরশাদ করেছেন, 
“কখনও কখনও দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর 
দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় 1২ 
প্রসিদ্ধ বুযুর্গ যুননুন মিসরী (রহ.) বলেন, 
“দারিদ্র্য যদি কোনো জনপদে পা রাখে, 
কোনো এলাকা যখন দারিদ্্য আক্রান্ত হয়, 


অক্টোবর'১৬ ______77171-1..॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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কুফরি নাকি বলে, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে 

যাও ।' 

হাদীস শরীফে আরও এসেছে, 
যাহারা ড়া 

19১০ এ ও| 4553 48:48 8522 ৩০৪ 

2985 ৬ এও পুত ১0 ০ এ৪ 


0 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেন, “তোমরা দারিদ্র্য 
থেকে পানাহ চাইবে । স্বল্পতা থেকে 
পানাহ চাইবে | লাঞ্চনা থেকে পানাহ 
চাইবে 1” 
রাসুল (সা.) নিজেই সকাল-বিকাল দুআ 
করতেন, 


23015 কান 8 ৫ ৩5 ১ ১১2 গু পি 


চা 4৮ ত ১৮৩১১৪৪$ 
“হে আল্লাহ! আমি দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও 
লাঞ্চনা থেকে মুক্তি চাই । আমি মুক্তি চাই 
অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে 1 
কুফরী এবং দারিদ্র্য পাশাপাশি সংযুক্ত 
রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন কুফরী এবং 
দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাইতে | 


এটা ঈমান-আকীদার জন্য হুমকি | কেননা 
হতে পারে একজন অলস মানুষ কাজ করে 
না। তার প্রচুর অর্থ-কড়ি আছে। 
আরেকজন খেটেখাওয়া মানুষ, সে 
সারাদিন কাজ করার পর হয়ত অনাহারে 
বা অর্ধাহারে থাকে । হতে পারে, 
(নাউযুবিল্লাহ) এ মানুষটি তার ঈমানকে 
আকীদাকে প্রচণ্ড ঝাকুনি দেয়, আমি সারা 
দিন কাজ করে না খেয়ে আছি আর 
আল্লাহ পাক এ অলস মানুষটাকে 
পুরোপুরি দিয়েছেন । 

তাহলে যতদিন পর্যন্ত একদিকে প্রাসাদ 
অন্যদিকে কুড়ে ঘর। একদিকে ভিলা 
অন্যদিকে জীর্ণ কুটির । এভাবে থাকলে 
পরে মানুষের ঈমান-আকীদাকে প্রচণ্ড 
ঝাঁকুনি দেবে ৷ এবিষয়টি প্রাচীন কালের 
এক কবিকে বলতে বাধ্য করেছে, 


945৬49৩০০৩৮ 
5১897250955 
2৮৩ 876 350145 


29337 ০০1) 


অনেক জ্ঞানী রিযিকের সন্ধানে ছোটাছুটি 
করে দুর্বল হয়ে পড়েছে । আর অনেক 


আমরা জানি, পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর 
যে বন্ধন এবং মা-বাবা ও সন্তানদের যে 


মুর্খকে তুমি পাবে সচ্ছল । এ ব্যাপারটি 
মানুষের বিবেককে করে রেখেছে উদ্বিগ্ন । 
সুপন্িত জ্ঞানীকে করে ফেলেছে 
ধর্মদ্ৰোহী ৷ 

বর্তমান সমাজের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ 
ঈমান বিকিয়ে দেয়, সামান্য অর্থ এবং 
অনের প্রতি দীক্ষিত হয়; তারা অধিকাংশই 
সমাজের হতদরিদ্র মানুষ । 

দারিদ্রের কষাঘাতে মানুষ নিজের ঈমান 
বিকিয়ে দেয়। এটি আমাদের ঈমানের 
জন্য হুমকি | কাজেই এ হুমকিটাকে দূর 
করার জন্য ইসলাম যাকাতের মত কার্যকর 
বিধান দিয়েছে । 


দারিদ্র্য পাপাচারে লিপ্ত করে 

দারিদ্র্য কখনো কখনো মানুষকে অন্যায়ের 
পথে, কখনো পাপাচারে লিপ্ত করে । এ 
হাদীস আমাদের জন্য বড় প্রমাণ। যে 
হাদীসের মধ্যে আছে, বনী ইসরাইলের 
একব্যক্তি রাতের অন্ধকারে সদকা নিয়ে 
গেলো । (১ম দিন কোনো পতিতাকে 
দিলো আর দ্বিতীয় দিন কোনো চোরকে 
দিলো ।) কিন্তু ১ ভাগ পড়ে যায় চোরের 
হাতে । আরেকভাগ পড়ে যায় পতিতার 
হাতে । সমাজের মধ্যে কানাঘুষা হলো যে, 
সে সদকা দিলো একজন পতিতা এবং 
চোরকে ৷ পরবর্তীতে স্বপ্নের মধ্যে সে 


বন্ধন এটি খুবই অটুট; খুব মজবুত । কিন্তু 
এই দারিদ্যের কারণে সেই অটুট বন্ধনের 
মধ্যে ফাটল ধরতে পারে। কুরআনে 
কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, 
“5০৫০, 4 2৪৩ পি 
০৫৫6৫১০৪৩ 
“তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনও 
দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি 
(যেমন) তাদের রিযিক দান করি; 
(তেমনি) তোমাদেরও কেবল 
রিযিক দান করি। (রিযিকের ভয়ে) 
তাদেরকে হত্যা করা অব্যশ্যই একটি 
মহাপাপ 1৫ 


অন্য আয়াতে এসেছে, 
8৮১৫5 ৮855 ০০ 521৩5 পা 
“দারিদ্রের আশঙ্কায় কখনও তোমরা 


তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না; 
কেননা আমি তোমাদের ও তাদের 
উভয়েরই আহার যোগাই ।”* 

তাহলে বোঝা যায়, কখনও কখনও 
দারিদ্যের আশঙ্কায় মানুষ নিজ সন্তানকেও 
গলা টিপে হত্যা করতে মানুষ দ্বিধাবোধ 
করেনা। 


দারিদ্র সুযোগেই 
সমাজতন্ত্রের জন্ম 


লোকটি দেখে, এটি আল্লাহ পাকের 


পৃথিবীর মধ্যে একটি রক্ষণশীল মতবাদ 


অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ পাকের মর্জি ছিল 


সমাজতন্ত্র । এ মতবাদটি লাখো লাশের 


যে, তার দানের টাকা পতিতা আর চোরের 
হাতেই যাবে । আর সেই পতিতা দানের 


ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেটাও কিন্তু 
কোটিপতিদের যুলুম, তাদের নির্যাতন ও 


টাকা পাওয়ার পর জীবনের জন্য এ ঘৃণিত 
পেশাটি ছেড়ে দিয়েছে । আর সে চোর 


বৈষম্যের কারণে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, 
শ্রমিক, দারিদ্য মানুষদের লেলিয়ে দেয়ার 


দানের টাকা পাওয়ার পরে জীবনের জন্য 
ছুরি নামক জিনিসটি ছেড়ে দিয়েছে। 
এ হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, দারিদ্র্য 
কখনও কখনও মানুষকে চোর হতে উদ্বুদ্ধ 
করে । কখনও কখনও পতিতাবৃত্তির মতো 
একটি ঘৃণিত পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য 
করে । আমরা এ হাদীস থেকে শিক্ষা 
নিতে পারি যে, দারিদ্য কখনো কখনো 
মানুষকে চুরির পথে নিয়ে যায় । 
রা কখনো অসামাজিক 
মানুষকে লিপ্ত করে । 


পরিবার গঠনে অন্যতম বাধা দারিদ্র্য 
আর এ দারিদ্য আমাদের সমাজের মূল 
বুনিয়াদ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে বড় বাধা । 


ভিত্তিতে । এদের উক্কানি দেয়া হলো । 
তারা আন্দোলন করেছে। ফলে এ 
মানুষগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে একটি 
রক্তাক্ত বিপ্রব বাস্তবায়িত হয়েছে । এটি 
দারিদ্যের কারণেই হয়েছে। 

সেদিন যদি দারিদ্য না থাকত, কৃষক- 
শ্রমিক অথবা সমাজের অন্যান্য গরীব 
মানুষগুলোকে ধনী ও বিভ্তবানরা পাশে 
রাখত; তাহলে পৃথিবী এমন একটি রক্তাক্ত 
বিপ্রবের মাধ্যমে একটি রক্ষণশীল মতবাদ 
বাস্তবায়িত হত না । 


দারিদ্ব্ের পেছনে মূল কারণ 
দারিদ্য বিমোচনের জন্য ইসলাম কত 
চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে । এটাই যদি 
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আমাদের সমাজে গরীব মানুষ থাকবে না । 
এ সমাজে দারিদ্য থাকবে না। 


প্রথমত: ইসলাম মনে করে, দারিদ্র্য 


সম্পদ থেকে বের করে গরীবকে দিয়ে 


বিমোচনের জন্য ব্যক্তিকেই উদ্যোগ নিতে 


দেবে । কারণ, আল্লাহ পাক তাকে হক 


হবে। যে দরিদ্র, গরীব তাকেই উদ্যোগ 


আল্লাহ পাক এতটুকু সম্পদ প্রত্যেক 
এলাকার মানুষের জন্য যথেষ্ট | হযরত 
আলী ইবনে আবি তালিব (রাযি.) বলেন, 
কোথায় যদি কোনো মানুষ না খেয়ে 
থাকে, কোথাও যদি কোনো মানুষ 
অনাহারে থাকে, অর্ধাহারে থাকে, বস্তিতে 
থাকে, কাকের সাথে খাবার কুড়িয়ে খায়, 
কোথায় যদি এ দৃশ্য দেখেন, তবে বুঝতে 
হবে, সমাজের মধ্যে ধনী 
মানুষগুলোর ব্যর্থতা, সম্পদের পাহাড়ের 
ওপর বসে থেকে, কারুনী মানসিকতা 
নিয়ে যারা সম্পদকে পুঞ্জিবুত করে তাদের 
ব্যর্থতা । 


দারিদ্র্য আমাদের দেশে 

আজকের বাস্তবতায় পৃথিবীর মধ্যে দারিদ্র্য 
একটি বিশাল সমস্যা । ইসলাম এটিকে 
বিপদ মনে করে । সারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য 
বিমোচনের জন্য কত এনজিও গজিয়ে 
উঠেছে । আমাদের ক্ষুদ্র এই দেশে 
হাজারো এনজিও আছে । তারা দারিদ্র 
বিমোচনের নাম নিয়ে সমাজে অনেক 
কিছুই করে যাচ্ছে । কয়? দারিদ্র্য তো এ 
পর্যন্ত বিমোচিত হয়নি । অনেকে বলেছেন 
হুঙ্কীর ছেড়ে, গর্জন দিয়ে, এ দেশ থেকে 
আমরা দারিদ্র্যকে যাদুঘরে পাঠাবো 
বলেছিলো । 

কই? পনের বছরের অপেক্ষা, ২০ বছরের 
অপেক্ষা । দারিদ্য তো যাদুঘরে যায়নি । 
পুরো দেশটাই যাদুঘরের মতো মনে 
হচ্ছে । যেখানে গরীবের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়ছে। দারিদ্য নতুন নতুন করে তার 
ঢালপালা বিস্তৃত করছে । দারিদ্ব্য এখনও 
সমস্যা রয়ে গেছে । ইসলাম দারিদ্র্যকে 
বিপদ মনে করে । 


দারিদ্র্য দুরিকরণে ইসলাম 


নিতে হবে । উদ্যোগ কীভাবে? সে শ্রম 
দেবে। 


দ্বিতীয়ত: ইসলাম দারিদ্ বিমোচন করার 
জন্য আত্মীয়-স্বজনের ওপর একটা দায়িত্ 
দিয়েছে । আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
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“যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের 
সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী 
তারাও একে অন্যের (উত্তরাধিকারের 
বেশি) হকদার 1” 
আত্মীয়-স্বজনরা দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচুর 
ভূমিকা পালন করতে পারে । আমরা যদি 
নিজের অবস্থান থেকে ইসলামের দেয়া 
আত্মীয়তার হক আদায় করি, তাহলে 
সমাজের চেহারা পাল্টে দেয়া সম্ভব | 
আজকে যারা গরীব নিঃসন্দেহে তার চাচা- 
চাচাতো ভাই বা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে 
এমন কেউ আছে যারা বিভ্তবান, 
সম্পদশালী । আমরা নিজের আত্মীয়- 
স্বজনের খোজ-খবর নিলে আজকে 
সমাজের মধ্যে দারিদ্র্য থাকত না। কিন্তু 
আমরা সে হক আদায় করি না। কুরআন 
বিভিন্ন জায়গায় এসেছে, ০৫ 98061 
এরপর ৪ ০৯৮৫ 622 44০12 আত্মীয়কে 
আগেই দেয়ার কথা বলা হয়েছে । হাদীসে 
এসেছে, 
1 কি এ॥ টিন ০:58 দি ও ০৪ 
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এ 255 রড ৩০ 
হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
পায়া ধরে বলে, আত্মীয়তার সম্পর্ক যে 


বজায় রাখবে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক 


ঠিক থাকবে | আত্মীয়তার এই সম্পর্ক যে 
ছিন করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো 


ইসলাম দারিদ্য বিমোচনের জন্য খুবই 
চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে । আজকে যদি 
এ শাশ্বত বিধানকে আমরা 


সম্পর্ক নেই 1৮৮ 

সুতরাং আত্রীয়-স্বজনের জন্য একটি 
নির্ধারিত হক আছে, এটা পালন করা 
হলেও দারিদ্র্য অনেকাংশে হাস পাবে । 
তৃতীয়ত: যেটি ইসলাম বলে সেটা হল 


মেনে চলতে পারি তাহলে আমাদের 
সমাজে দারিদ্র্য থাকবে না। যেটি 
আমাদের নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র, 


হুমকি । দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম 
৬টি উদ্যোগ নিয়েছে । 


'্যাকাত' । ইসলামে অন্যান্য ধর্মের মত 
যাকাতের বিধান এচ্ছিক রাখা হয়নি । 
ধনীরা যদি যাকাত না দেয় তাহলে রাষ্ট্র 
নিজ শক্তি প্রয়োগ গরীবের অর্থগ্তলো ধনীর 


(অধিকার) বলেছেন । 

এমন কোনো হাদীসের কিতাব নেই। 
যেখানে যাকাতের অধ্যায় নেই । ইমাম 
বুখারী রেহ.) বুখারী শরীফের কিতাবুয 
যাকাতের মধ্যে যাকাত সংক্রান্ত ১৭২ টি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম মুসলিম 
(রহ.) শুধু ১৭টি হাদীস ছাড়া বাকীগুলো 
বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য হাদীসের 
কিতাবেও ২০০ এর অধিক হাদীস আছে । 
চতুর্থত: দারিদ্র্য বিমোচনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
জা [ হাদীসে আছে, 


5 ঞ 553 তা এ লে 21 ১৪ 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ. করেন, “তোমরা সকলে 


দায়িত্বশীল আর সকলেই, জিজ্ঞেসিত হবে 
স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে। রাষ্ট্প্রধানও 
লের অন্তর্ভুক্ত আর সেও আপন 


দায়িত্ব 
দায়ি বিষয়ে জিজ্ঞেসিত হবে ৯ 


এ মানে হলো সরকার, ইমাম মানে 
হলো রাষ্ট্রপ্রধান । রাষ্ট্রপ্রধান তার অধীনস্ত 
সমস্ত মানুষের দায়ভার তাকেই নিতে 
হবে। 

রাসূল (সা.) বলেন যে, যদি কোনো 
গরীব মানুষ মারা যায়, তার সম্পত্তি 
থাকলে এটা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য । 
আর যদি তার ওপর কোনো খণ থাকে, 
1৫ (আমার ওপর) ।' তার মানে, রাসূল 
(সা.) সরকার প্রধান হিসেবে, রাষ্ট্রপ্রধান 
হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন যে, দেশের 
প্রতিবন্ধী, পঙ্গু, অনাথ, অসহায়, দুস্থ, 
এতীম, গরীব, নিঃস্ব, বিধবা, অবলা নারী, 
তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কীধেই পড়ে। 
এখানে রাসূল (সা.) সে দায়িত্বের কথাই 
বলেছেন । 

পঞ্চমত: এরপর ইসলাম রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে 
পাশাপাশি আরও কিছু খাত নির্ণয় 
করেছে । যেমন, কাফফারাতৃষঘ যেহার, 
সাদাকাতুল ফিতর, আরও অন্যান্য খাত । 
এগুলো দিয়েও দারিদ্য বিমোচন করা 
যায়। 

ষষ্ঠত: সবচেয়ে বড় বিষয় হল, যেটা ষষ্ট 
নাম্বারে পড়ে সেটা হলো দান-সদকা । 
আপনারা জানেন, কুরআনের বহু জায়গায় 
আল্লাহ পাক বলেছেন, 
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“সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল- সর্বাস্থায় 
যারা (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন- 
সম্পদ ব্যায় করে ১ 

এভাবে বহু জায়গায় আল্লাহ পাক দান- 
সদকাকে উৎসাহিত করেছেন ৷ সমাজের 
প্রত্যেক মানুষ যদি এ দানের গতিটাকে 
বাড়িয়ে দিত, তাহলে দারিদ্র্য আজকে 
ঢালপালা ছড়িয়ে আরও বেগবান হত না । 
বরং দারিদ্র্য লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য 
হত । 


অন্যান্য ধর্মে দান-খায়রাত কেমন? 
অন্যান্য ধর্মের মধ্যে দান-অনুদানের 
বিধানটি ছিল | যেমন, হিন্দু ধর্মের মধ্যে 
দীন-মহাদানের কথা আছে । সেখানে 
দানের বিষয়টি সন্যাসী বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী 
ভোগ করেছে । এবং তারা কোনো জিনিস 
গ্রহণ না করলে সেটি অন্যের হাতে দেয়ার 
অধিকার নেই । 
আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) 
উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদি ধর্মের মধ্যে 
যাকাতের মতো বিধান আছে। কিন্তু 
যাকাতের একটি অংশ হারুন (আ.) এর 
জন্য বা তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য 
বরাদ্ধ রাখা হয়েছে । গরীব, নিঃস্ষদেরকে 
তাদের অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা 
হয়েছে। 
খিস্টধর্মের মধ্যেও দান-দাক্ষিণ্যের কথা 
আছে। কিন্তু এটি ছিল, এচ্ছিক পর্যায়ের, 
উৎসাহমূলক পর্যায়ের । এটাকে কখনও 
আইনী রূপ দেয়া হয়নি । 
তাওরাতের মধ্যে যাকাত থাকলেও এটা 
এতবেশি বিকৃত করে দিয়েছে যে, তারা 
এক সময় আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহ পাককেই গাল-মন্দ 
করেছে । আল্লাহ পাক ইহুদীদের ক্ষেত্রে 
বলেন, 
০০৪ পু এ) চির্ড ৫ ৫% 28 ৮৮ পে 
৫2৬ 
'আল্লাহ পাক সেই (ইহুদী) লোকদের কথা 


তারা দেখেন, সেখানে সন্যাসীরা শুধু 
ভিক্ষী করতেই জানে এবং তারা মনে 


জায়গায় নামাযের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । তন্মধ্যে ৩২ টি জায়গায় নামাযের 


করে, ভিক্ষাবৃত্তি এক ধরণের পুণ্যের 
কাজ । সাওয়াবের কাজ | সেখানে গরীব 


সঙ্গে আল্লাহ পাক যাকাতকেও উল্লেখ 
করেছেন । এর মধ্যে মাদরাসা শিক্ষিতরা 


ও নিঃস্বদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করে এরা নিজেরা তা ভোগ করেছে । 


যাকাত ইসলামের অন্যতম ভ্তন্ত 
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম যে ছয়টি 
উদ্যোগ নিয়েছে । এর মধ্যে আমাদের 


বুঝবেন, আরবীতে ০ যেটা আছে বা 
ইংরেজিতে যাকে ৪141019 01০ বলা হয়, 
এর সাথে যাকাত শব্দটি ২৭ বার উল্লেখ 
করা হয়েছে । এর মধ্যে ৮টি এসেছে মন্কী 
সুরার মধ্যে । আর ২২ বার উল্লেখ করা 
হয়েছে মদানী সুরার মধ্যে । আল্লাহ পাক 


আজকের আলোচ্য বিষয় হলো, “যাকাত* । 


যাকাতের পরিমাণ নিয়ে মন্কাতে বিস্তারিত 


নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাকাতের মত 


আয়াত নাধিল করেছেন | যাকাতের যে 


একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ে সবিশদ আলোচনা মুল ভাবধারা এটা মক্কাতেই ছিল । মক্কী 
করা খুব কঠিন বিষয় । আমরা যাকাতের আয়াত: 

খুটিনাটি বিষয় বা অন্যান্য মাসায়েল নিয়ে 33912548০2০ ভারি ৩১ এ 
হয়তো আলোচনার সুযোগ পাব না। 24778 412520381 8 

কুরআন-হাদীসে যে বিষয়টিকে খুব বেশি ১৮৬৮2 ৩১ ৯৬ এত রর 
জোর দেয়া হয়েছে, সে বিষয়টি ৪ ০৯১০৮৮। 


আলোকপাত করার চেষ্টা করব । 


“যা তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা 


আমরা দেখি, আল্লাহ পাক শরীয়তের 
বিধানপ্তলোর ক্ষেত্রে ফাযায়েল এবং 
তারগীব ও তারহীব যাকে বলা হয়, 
আখেরাতের লাভ, জান্নাতের পুরস্কার ও 
জাহান্নামের শাস্তির প্রতি বেশি প্রাধান্য 
দিয়েছেন । যাকাতের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম 
ঘটেনি । 

আমরা জানি, যাকাত ইসলামের ৪র্থ/৩য় 
সতস্ত বা বুনিয়াদ ৷ এর ওপর ইসলামের মূল 
কাঠামো নির্মিত হয়েছে । যাকাতের 
মৌলিক শব্দ মন্কী সুরার মধ্যেই এসেছে । 
যদিও যাকাতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্নেষণ 
মাদানী সুরার মধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। 
যাকাত দ্বিতীয় হিজরী মতান্তরে আরও 
পরে ফরয হয়েছে । 

যাকাত ইসলামের সুদূরপ্রসারী একটি 
বিধান | যেটি বাস্তবায়িত হলে আজকের 
পৃথিবীতে আলোচিত দারিদ্র্য নামক সমস্যা 


তোমাদের জন্যই দাও) যেন তা অন্য 
মানুষের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি 
পায় । আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু 
মোটেই) বাড়ে না। অপর দিকে যে 
যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু 
একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট 
করার উদ্দেশ্যে দান করো, তাই বরং বৃদ্ধি 
পায় । জেনে রেখো, এরাই হচ্ছে (সেসব 
লোক) যারা নিজেদের সম্পদ বহুগুণে 
বাড়িয়ে নেয় ।১২ 


এটি মব্কী সুরা । এভাবে মক্কী সুরার মধ্যে 
গরীব মানুষকে খাওয়ানো, গরীবদের 
পাশে দীড়ানো, আর্তমানবতার সাহায্যে 
এগিয়ে আসা, দরিদ্র, অসহায়, এতিম, 
পাক উল্লেখ করেছেন । 

এ শব্দগুলো হয়ত আপনাদের নজর 


থেকে প্রতিটি জনপদকে উদ্ধার করা সম্ভব 


কেড়েছে । কুরআনে জাহান্নামীদের বিভিন্ন 


হবে। যে সমস্যাটিতে গোটা মানবতা 


কার্ষকলাপ সম্পর্কে (যেগুলো তাদের 


জর্জরিত, দারিদ্র্য নামক যে কলঙ্কটি 
মানবতার কপালে হাজার বছর ধরে দাগ 
হয়ে আছে; এ দারিদ্যের কষাঘাত থেকে 


(ভাল করেই) শুনেছেন, যখন তারা 


মানবতাকে মুক্ত করা এবং এ দারিদ্রের 


(বিদ্রপ করে) বলেছিলো, আল্লাহ তায়ালা 
অবশ্যই গ্রীব, আমরা হচ্ছি 
ইহুদীরা দান-দাক্ষিণ্য করেনি ৷ বরং তারা 
আল্লাহ্‌ পাকের বিরুদ্ধেই অপবাদ 


মধ্যে । যারা বার্মায় বা থাইল্যান্ডে যান, 


অভিশাপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার 
জন্য যাকাতের বিধান দিয়েছেন আল্লাহ 
পাক । 


যাকাত: এটি কোনো কর নয় 

যাকাত কোনো কর বা বর্তমান পরিভাষায় 
কোনো টেক্স নয়। এটি নামাযের মতই 
ইবাদত । কুরআনে পাকের ৮২ টি 


জাহান্নামের ভয়াল কুপে নিক্ষেপ করেছে) 
এসেছে, 

45125 
“সে কখনও দুস্থ, অসহায় লোকদের খাবার 
দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ 
দেয়নি ।১৩ 


$৬৫০ ১0,956 
“মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা 
একে অপরকে উৎসাহ দাও না 1৪ 


৫52944642৯০ ৮156 


অক্টোবর'১৬ _______ল্্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


“তারা বলবে, আমরা নামাধীদের দলে 
শামিল ছিলাম না। অভাবী ক্ষুধার্ত) 
লোকদের আমরা খাবার দিতাম না 1৮ 


এগুলো মন্ধী সুরার শব্দ । অর্থাৎ মক্কী 
সুরায় গরীবকে খাওয়ানোর প্রতি কুরআন 
খুবই তাগীদ দিয়েছে । যদিও মক্কায় 
যাকাতকে ফরয বা ওয়াজিব হিসেবে 
উল্লেখ করা হয়নি । তথাপি সাহাবায়ে 
কেরাম মক্কার মধ্যে এগুলোর ওপর আমল 
করেছেন। 


সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় যাকাত 

আর দারিদ্র্য সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য 
হুমকি । আমরা জানি, যারা নানাবিধ 
অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা অধিকাং 

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো । 
দারিদ্র্যের কঘাঘাতে জর্জরিত মানুষগুলো । 
হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাষি.) 
বলেন, “আমি তো অবাক হই সেই গরীব 
মানুষ সম্পর্কে যার ঘরে খাবার নেই । যে 
না খেয়ে থাকে । অথচ তার প্রতিবেশীর 
ঘরে প্রচুর খাবার আছে । সে না খায় । 
কেন সে অস্ত্র উচিয়ে যায় তার 
খাবারগুলো ছিনিয়ে নিতে? 

তার মানে এটা সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য 
হুমকি | সুতরাং ইসলাম দারিদ্্যকে সরাতে 
বলে । হুমকি মনে করে । 


যাকাত সামাজিক 

নিরাপত্তার চাবীকাঠি 

“যাকাত' আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করে। মানুষ ইন্সুরেপ করে 
বিপদের সময় কিছু পাওয়ার জন্য এবং 
দুর্যোগের সময় পাশে কিছু রাখার জন্য । 
যদি আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে 
যাকাত বিধানটি বাস্তবায়িত হয়; আর 
আমাদের বিস্তবান, সম্পদশালী, ধনী, 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী তারা যদি যাকাত 
আদায় করে; তাহলে গরীব মানুষগুলো 
আছে। ধনী লোক সেও বুঝবে যে, 
আজকে আমার হাতে সম্প্তি আছে, 
আজকে ধনাট্যঃ কিন্তু আমি যদি এরপর 
অভাবে পড়ি, সমাজের অন্য ব্যক্তি আমার 
পাশে দীড়াবে । এটিই হলো, সামাজিক 
নিরাপত্তা । ১৯৪১ ইংরেজির আগ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে 3০9০181 58615 বা “সামাজিক 
নিরাপত্তা নামক কোনো শব্দ কেউ 
ব্যবহার করেনি ৷ কিন্ত ইসলাম ১৪ শত 


বছর আগে যাকাতের বিধান আরোপ করে 


নয়, আগেকার আম্দিয়ায়ে কেরামের যে 


সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক গ্যারান্টি 
সুনিশ্চিত করেছে । 


যাকাত সুনির্ধারিত বিধান 
ইসলাম দারিদ্র্য দূরীভূত করার লক্ষ্যে 
যাকাতের বিধান নিয়ে এসেছে । আমরা 
দেখতে পাই, দারিদ্র্য যেমন ছিল, দান- 
দাক্ষিণ্যের বিষয়টিও ইসলামের আগেও 
ছিল । কিন্তু ইসলামের মত এত সুন্দর 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বাধ্যতামূলক আইনে 
রূপ দেয়া হয়নি । সমাজ থেকে অভাব দূর 
করার জন্য ইসলাম আইনবিদদের 
বিচারশক্তি, বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি অথবা 
রাষ্ট্রনায়কদের জনগণের প্রতি সেবার 
ওপর ছেড়ে দেয়নি । 


ইতিহাস, তাদের শরীয়তের যে বর্ণনা 
কুরআন দিয়েছে; সেখানে কুরআন বলে 
যাকাত এটা আগেও ছিল | হযরত ইসহাক 
(আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.) ও হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা কুরআনুল 
কারীম এভাবেই উপস্থাপন করে | কুরআন 


গড) 8 2505 ভা এ ০৪ ঠা 
১৫১(৫৮৫০ 3৮ 
“আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি নেক 
কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত 
দেয়ার জন্যে । তারা (সর্বত্রই) আমার 
আনুগত্য করতো ।”* 


তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা 88৮৫৬) 


আইনবিদদের আইন স্বার্থপর হতে পারে । 


বা যাকাত দেওয়ার কথা বলেছেন । 


তাদের বুদ্ধি তাদেরকে হতাশ করতে 


হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিছু সুন্দর 


পারে । এটাতে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে । 
এজন্য যাকাতের পরিমাণ, যাকাতের 
হিসাব ইত্যাদি বিষয়াদি আল্লাহ পাক 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন । যাকাত কখন 
দিতে হবে? কত দিতে হবে? কোথায় 
দিতে হবে? কাদেরকে দিতে হবে? 
এগুলো আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। যাতে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি 
বা শাসক, কোনো গোষ্ঠী বা দল, কোনো 


গুণাবলি ও সৎ চরিত্র আল্লাহ পাক 
কুরআনে করীমে উল্লেখ করেছেন, 
র্ঠ ও ০৮2, রাঃ 3০ পা ্ তারি 
৪৪৮ 
“সে তার পরিবার পরিজনদের নামায 
(প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার 
আদেশ দিতো । (উপরন্তু) সে ছিল তার 
রবের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি 1১ 


শক্তি বা পরাশক্তি এটাকে পরিবর্তন 
করতে না পারে । ইসলাম বিশ্বাস করে, 


ইসমাঈলের ক্ষেত্রেও যাকাতের কথা 
আছে । হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কেও 


আল্লাহ পাক এমন একটি ন্যায়সঙ্গত, 
শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান দেবেন, যেখানে 
মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। 
এজন্য আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে 


দিয়েছেন । 

আল্লাহ পাকের সেই নির্ধারিত বিধান 
হলো, কেউ যদি সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা 
সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা এর 
সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং 
সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়; 
তবে তাকে তার সম্পদের ৪০ ভাগের 
একভাগ যাকাত দিতে হবে | 

যাকাত এমন বড় অঙ্কের দেওয়া হয়নি, 
যাকে মানুষ বোঝা মনে করবে । আবার 
এমন হালকাও দেয়া হয়নি যে, দারিদ্র্যের 
দাগ কাটবে না। নিসাবের ক্ষেত্রে, 
সময়সীমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা সেখানে 
প্রতিফলিত হয়েছে । 


যাকাত সম্মিলিত ইবাদত 
যাকাতের বিধানটি নামাযের মত সম্মিলিত 
ইবাদত । সম্মিলিত বিধান । শুধু ইসলামের 


আছে । হযরত ঈসা (আ.) বলেন, 
৩৩৬১০৮৯৯০৬৩ ৩০৮৮ 


তাহলে কুরআন জোরালো ভাষায় যে কথা 
বলে, যাকাত নামাযের মতো সমস্ত 
শরীয়তের সম্মিলিত ইবাদত । 


মুত্তাকী হওয়ার জন্য 

যাকাত দিতে হবে 

আমরা বলতে চাই, মুত্তাকী হওয়ার জন্য, 
মুমিনদের লিস্টিতে নাম লিখানোর জন্য, 
মুনাফেকদের খাতায় নাম না উঠার জন্য, 
মুশরিকদের কোনো চরিত্র নিজেদের মধ্যে 
না থাকার জন্যই যাকাত দিতে হবে । 
টা টি নু নার বলে”, 


অক্টোবর'১৬ -________ __ঁঁর্্্ননঁনঁনঁট্্্্্ুু ভি ১৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
ঈমানদারদের জন্য (এটা হচ্ছে) 


আল্লাহ পাকের সামনে যারা) সদা 


হেদায়াত_ও সুসংবাদবাহী গ্রন্থ) ৷ যারা 
নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, 
(সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে 1১৯ 


আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন, “কুরআনে 
করীম মুমিনদের জন্য হিদায়াত । যারা 
নামায আদীয় করে ও যাকাত দেয় ।” 
মুত্তাকী শব্দটি আমাদের কাছে খুবই 
পরিচিত | আল্লাহ পাক বলেন, 

“আর আমার দয়া তো (আসমান- 
জমিনের) সবক'টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন 
করে রেখেছে । আমি অবশ্যই তা লিখে 


অবনমিত থাকে ।”২২ 


মিসকীনদের না দেওয়াও সেই খারাপ 
গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম | তাহলে বুঝা 
যায়, মুমিন হওয়ার জন্য যাকাত, দিতে 
হবে | গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দীড়াতে 
হবে। 


মুহসিন হতে চাইলে যাকাত দাও 
এমনকি মুহসিন যারা সৎকর্ম করে, 
সুপথপ্রাপ্ত, এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও 
যাকাত দিতে হবে । 
41 
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'নেককার মানুষের জন্য (এ হচ্ছে) 


দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা 


হেদায়াত ও রহমত, যারা নামায প্রতিষ্ঠা 


তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা যাকাত 


করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) 


আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার 
আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে 1” 


যারা নিজেরে মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে 
করে, অথচ যাকাত দেয় না। আল্লাহ 
পাকের দৃষ্টিতে তারা কোনো ভাবেই 
মুত্তাকী নয় । আল্লাহ পাক বলেন, “মুত্তাকী 
তারাই যারা যাকাত দেয় ।' 


যাকাত মুমিনের একক বৈশিষ্ট্য 
যাকাতকে আল্লাহ পাক মুমিনের আলাদা 


স্বাতন্ত্য রক্ষা করার জন্য যাকাত দিতে 
হবে । যেমন- আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে 
বলেছেন, 

০১০৯৯৪৮০0০৩ ৫0৫ ৩০১০ তত ও 
৪৯৪ ৩৩ ৫6 ৬৩৮৮৫ সা ও ৬১ এ? 


“নিঃসন্দেহে ঈমানদাররা সফলকাম, যারা 
নামাযে একান্ত বিনয়াবনত 
(হয়), যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ 
থাকে, যারা যাকাত প্রদান করে 1” 
আল্লাহ পাক মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে 
অপর আয়াতে বলেন, 
৫2 ছে 95 0565 825 29 882 ৫ 
৪৩১০১১৪৪% ৩৮৮ ৯2 
“অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন 
আল্লাহ তায়ালা, তার রাসূল এবং সেসব 
ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা 
করে, যাকাত আদায় করে, সর্বোপরি 


যারা শেষ বিচার দিনের ওপর নিশ্চিত 
বিশ্বাস রাখে 1৩ 


এমনকি আল্লাহ পাক বলেন, মসজিদে 
অনেকেরই যাতায়াত হয় । কিন্তু যারা 
মসজিদকে আবাদ করে, তাদের গুণাবলি 
ও শর্তগ্ুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, যাকাত 
দেওয়া । আন্মাহ পাক বলেন, 

929৩1 ০৪ ৮ 581 1 5 
'আল্লাহ তায়ালার ঘের) মসজিদ তো 
আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা 
ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায 
প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর 
আল্লাহ পাক ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে 
না? 


আল্লাহ পাক এখানে লিস্টি দিচ্ছেন, 
ঈমানের পরে নামায আর নামাযের পরেই 
যাকাত । 


মুনাফিকরা যাকাত 

দিতে ইতস্তবোধ করে 

এমনকি মুনাফিক থেকেও নিজেদের 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য 
মুসলমানদেরকে যাকাত দিতে হবে । 
কারণ, মুনাফিকদের অন্যতম একটি দোষ 
হল, তাদেরকে যখন ব্যয় করতে বলা হয়, 
তারা হাত গুটিয়ে রাখে । আন্লাহ পাক 
৩৯৩ ০ ৩৪ 2 এত ৩৯৪ 


রে 
2 দর্ পু 


৪-০৫৮$2)1% 


“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, এরা 
(স্বভাব-চরিত্রে১ একে অপরের মতোই । 
তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও 
সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ 
তায়ালার পথে খরচ করা থেকে) উভয়েই 
নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে ৷ তারা 
(যেমনি এ দুনিয়ায়) আল্লাহ পাককে ভুলে 
গেছে, তিনিও (তেমনি) আখেরাতে 
তাদের ভুলে যাবেন 1২৫ 

তারা হাত গুটিয়ে রাখে । তারা ব্যয় করে 
না এবং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক একটি 
শব্দ বলেছেন, 


52. প 22525 
০৯১১৯) 


0554 55 4৫ ১853 89। ৫৮৮? 
৪0১৪৮ 
“তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু 
তা থাকে একান্ত অলস, আর তারা 
(আল্লাহ তায়ালার পথে) অর্থ ব্যয় করে 
বটে, তবে তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার 
সাথে ১৬ 
একান্ত বাধ্য না হলে তারাব্যয় করেনা। 
আর যখন তারা ব্যয় করতে বাধ্য হয়, 
তখন ঘৃণিত মনে ব্যয় করে। তাদের 
খোলামন নেই । উন্ক্ত হস্তে সমাজের 
মানুষকে তারা দান করে না । 


যাকাত না দেওয়া ইহুদীদের লক্ষণ 
ইহুদীদের থেকে যদি আমাদের স্বাতন্ত্র্য 
বৈশিষ্ট্য ও আলাদা পরিচিতি রাখতে হয়, 
তাহলে আমাদের যাকাত দিতে হবে 
ইহুদীদের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি 
বড় সমস্যা হলো, তারা দান করে না 
বরং দান করতে বলা হলে তারা আল্লাহ 
পাকের ওপরই অনেক কটুক্তি করে 
আল্লাহ পাক ইহুদীদের ক্ষেত্রে বলেন, 
৫265 
'আল্লাহ পাক সেই (ইহুদী) লোকদের কথা 
(ভাল করেই) শুনেছেন, যখন তারা 
(বিদ্রপ করে) বলেছিলো, আল্লাহ তায়ালা 


অবশ্যই গরীব, আমরা হচ্ছি 
সম্পদশালী 1২৭ 
আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কত বড় 


বিদ্রপাত্মক কথা! (নাউযুবিল্লাহ) । এটি 
ইনুদীদেরই বক্তব্য ৷ আল্লাহ পাক তাদের 
উত্তরে বলেন, 

122 528১৮ ৩৪০8055549৫ হর 


পপ 


নন হ, ই 1৮2526 পে 2 2512 
উঠত ৫9555428459 
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“ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত 
বাধা পড়ে গেছে, (আসলে) তাদের 
নিজেদের হাতই বাধা পড়ে গেছে, আর 
তারা যা কিছু বলেছে, সে কারণে তাদের 
অভিশাপ দেয়া হয়েছে । (আসলে) তার 
(আল্লাহর) তো উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে 
তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন 1৮ 


লজ কারীমের মধ্যে (মক্কী সুরার 
মধ্যেও) যাকাতের কথা বার বার এসেছে । 
গুণাবলি আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন । 
যেমন_ 
০০164 এ 
90১১৪ 
'আর দুর্ভোগ তো মুশরিকদের জন্যে 
নির্ধারিত হয়েই আছে । যারা যাকাত দেয় 
না এবং তারা পরকালের ওপরও ঈমান 
আনে না ।”৯ 


মধ্যে একটি হলো, তারা যাকাত দেয় না। 
অর্থাৎ গরীবের পাশে দীড়ায় না। 
মানবতার পাশে দীড়ায় না। মিসকীনদের 
না দেওয়াও সেই খারাপ গুণাবলীর মধ্যে 
অন্যতম | তাহলে বোঝা যায়, মুশরিকদের 
থেকে নিজেদের আলাদা পরিচিতি রক্ষা 
করার জন্য যাকাত দিতে হবে | গরীব- 
দুঃখী মানুষের পাশে দীড়াতে হবে | 


নবী (সা.)-এর ওফাতের পর 

প্রথম ফিতনা যাকাত নিয়ে 

রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পরে 
ইসলামের ওপর সর্বপ্রথম ফিতনা হল 
যাকাত নিয়ে । রাসূল (সা.)-এর যখন 
ওফাত হয়, কিছু ভন্ড নবী বের হল । আর 
অপর দিকে কিছু নামধারী মুসলমান 


মধ্যে বিভ্তবানেরা যাকাত আদায় না করে, 
তাহলে অনাবৃষ্টি ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টি সে 
সমাজের প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়াবে । 


রিও পাকের কসম! যারা যাকাত এবং 
নামাযের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের 


আমরা যেমন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি । 
হাদীসের মধ্যে এটিও আছে যে, “আল্লাহ 


বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব । আল্লাহর 
শপথ! কেউ যদি সেই রশি দিতেও 


পাকের কসম! যদি কোনো সমাজের মধ্যে 
গরু-ছাগলই না থাকত, তাহলে তো 


অস্বীকার করে, যা তারা রাসূল (সা.)-এর 


আল্লাহ পাক বৃষ্টির পানি বন্ধ করে 


যুগে উটের সঙ্গে দিত, আমি তাদের 
বিরুদ্ধেও লড়াই করব ।' হযরত ওমর 
(রাযি.) বলেন, আমার প্রথমে আপত্তি 
ছিল, আল্লাহ কসম! আমি পরে বুঝতে 
পেরেছি । সিদ্দীকে আকবরের মতামতই 
ছিল নির্ভুল ।* 
সে দিন যদি সিন্দীকী দৃঢ়তা না থাকত, 
হযরত আবু বকর (রাযি.) যদি এ 
ফিতনার বিরুদ্ধে বলিষ্টভাবে মুকাবেলা না 
করতেন, তাহলে ইসলামের ওপর 
উপুর্পরি আঘাত আসতে থাকত । 
ঘূর্ণিঝড়ে ইসলামের কাঠামো ভেঙে চর্ণ- 
বিচূর্ণ হয়ে যেত । (হতে পারে) এরা যদি 
যাকাতের বিরুদ্ধে বলে সাহস পেত, 
কয়েকদিন পরে বলত যে, নামায একাই 
পড়বে মসজিদে যাবে না । রোযা নির্ধারিত 
মাসে রাখবে না। এভাবে কেউ নামায, 
কেউ রোযা আর কেউবা যাকাত নিয়ে 
আপত্তি করেই যেত । এজন্য হযরত আবু 
বকর (রাযি.) শুধু যাকাতের কথা 
রা । তিনি বলেছেন, 

১25 ও 99১%194 ৩ ও555 3 43) 

গঞ্জ, ঝ| 

'আল্লাহ পাকের কসম! কেউ যদি রাসূল 
(সা.) এর যুগে উটের সঙ্গে যে রশি 
যাকাত দিত, সেটা দেওয়ারও আপত্তি 
করে, আমি তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই 
করব ॥ 


যাকাত না দেওয়ার কুফল 
ইহকালে: যাকাতকে আমরা ইবাদত 


বলতে লাগল যে, তারা যাকাত দিবে না। 
সেদিন হযরত আবু বকর (রা.) দৃঢ়ভাবে 
যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা খুব 
প্রশংসনীয় । তিনি মসজিদে নববীতে 
দীড়িয়ে এক ভাষণে বলেন, , 

25 ৫9032 রঃ ৩6 $% ৩৪ ১৪ 7 


154 8 বি পু 525 9 41 ১000 রি রী 
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ব্রার 41452581588 


হিসেবে দেখতে চাই এবং ইবাদতের সাথে 
সাথে আমাদের সমাজের বহুবিধ 
উপকারিতা আছে । আমরা বলব, সেগুলো 
বিবেচনা করে আমাদের বিত্তবানরা যাকাত 
দেবে। 

যাকাত না দেয়াতে কিছু দুনিয়াতে শাস্তি 
আছে। আর কিছু আখেরাতে শাস্তি 
আছে । দুনিয়ার শাস্তি হল, রাসুল (সা.) 


দিতেন । 

যাকাতের আরেকটি দুনিয়াবী শাস্তি হল, 
যদি সমাজে ধনী লোকেরা যাকাত আদায় 
না করে, সেখানে দুর্ভিক্ষ, মন্দাভাব, 
অনাহার, দারিদ্র এগুলো সমাজের প্রধান 
সমস্যা হয়ে দীড়াবে । 


পরকালে: পরকালের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ 
পাক উল্লেখ করেন, 
284586 35 এ9।০৫৩ 0 02 ৫৫ উনি 


পা পাগতিতগেণ | 25% 2৫ পচ ৮ 25165 


22৭59৯05458, 852৩0 ১০ পি 
952 
“আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগহ দিয়ে 
তাদের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন যারা তা 
আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে 
তারা যেন কখনও এটা মনে না করে, এটা 
তাদের জন্য কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; 
না, এ কৃপণতা (আসলে) তাদের জন্যে 
খুবই অকল্যাণকর; কার্পণ্য করে তারা যা 
জমা করেছে, অচিরেই কেয়ামতের দিন 
তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া 
হবে ১ 
আল্লাহ পাক বলেন, 
চুর 
1286 $ ০৫৭ র্র 216 রিনি 


96১৫ 25 
“এমন একদিন আসবে) যেদিন 
(পুঞ্জিভূীত) সোনা-রূপা জাহান্নামের 


আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে 
(যারা এগুলো জমা রেখেছিল) তাদের 
কপালে, তাদের পার্থখে ও তাদের পিঠে 
চিহ (এঁকে) দেওয়া হবে ৷ (এবং তাদের 
উদ্দেশ্য করে বলা হবে), এ হচ্ছে 
তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা 
অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা 
করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ 
করো ।”২ 

আল্লাহ পাক বলেন, এ সম্পদগ্ডলো দ্বারা 
আগুনে সেঁক দেওয়া হবে। লোহার 
জিনিস তৈরি করা হবে। এটা দিয়ে 


অক্টোবর'১৬ ________ল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৭ 
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কপালে দাগ দেওয়া হবে। বলা হবে, 
তোমার এগুলো তোমারই সম্পদ । 
আজকে তোমার পুঞ্জিভূত, সঞ্চিত 
সম্পদের সাধ গ্রহণ করো । 


রাসূল সো.)-এর যাকাত প্রতিষ্ঠা 

রাসূল (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । এমনকি আব্বাসীয় 
খেলাফতে যখন ইসলামের সূর্য নিস্তেজ 
হয়েছিল । কিছু বাধা এসেছিল খলীফাদের 
রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে । সে যুগেও তারা 
যাকাতের প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন | 
ইমাম আবু ইউসুফ রেহ.) কিতাবুল 
খারাজ লিখেছেন । এ কিতাবে রাষ্ট্রীয় 


মধ্যে পাম্প তৈরি হবে । এই লেক থেকে 
কোথাও কোনো পানি ছিটকে যাবে না। 
এটা ইসলাম বিশ্বাস করে না। ইসলাম 
মনে করে, কোথাও সম্পদের লেক তৈরি 
হবে । তবে সেখানে যাকাতের মতো বহু 
নালা থাকতে হবে । আর সমাজের শুকিয়ে 
যাওয়া অর্থাৎ দারিদ্র্দের ঘরে সেই 
লেকের পানি যেতে হবে । 


ইসলামের সঙ্গে 

মানবরচিত মতবাদের বন্ধ 

ইসলাম সমাজতন্ত্রের সাথে মিলে না এবং 
পুঁজিবাদের মত দুর্গন্ধ মতবাদের সাথেও 
মিলে না। ইসলাম স্বীয় মহিমায় 
সৌন্দর্যমন্ডিত । ইসলামের সৌন্দর্য হল, 


উদ্যোগে কীভাবে যাকাত উত্তোলন করতে 


সম্পদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ 


হবে? কোথায় বন্টন করতে হবে? তার 
পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আছে । 


এটি তাদের অধিকার 

আমরা যে যাকাত দিচ্ছি, এটি গরীবের 

ওপর কোনো অনুগ্রহ করছি না। এটি 

গরীবের হক । আল্লাহ পাক বলেন, 
ও509) 22082 

“তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত 

লোকদের অধিকার রয়েছে 15 

যাকাত দেওয়ার পর বিভ্তবানরা বলতে 

পারে না যে, এটি অনুগ্বহ ৷ কারণ এটি 

তাদের অধিকার | 


করা | ইসলাম বলে, উপার্জন করো | তবে 
যে যতবেশি উপার্জন করবে, তার ওপর 
ততবেশি সামাজিক দায়িত্ব বর্তাবে । 
সমাজের গরীব মানুষের প্রতি তার 
ততবেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে । 


কাছে খুবই সম্মানিত 
আমরা যারা যাকাত দিচ্ছি, যাকাতের 


পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেড 
স্বীয় বাগান পরিচর্যা করে থাকে | আল্লাহ 
পাকের এ বৃদ্ধির পরিমাণ হতে হতে 
পাহাড়সম হয়ে যায় ।৮5৫ 

গরীব আল্লাহ পাকের হাত থেকে নেয় । 
আপনার হাত থেকে নেয় না। আল্লাহ 
পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন । এক 
মানুষকে অন্য মানুষের হাতে আল্লাহ পাক 
লাঞ্চিত হতে দেন না । অপদস্ত হতে দেন 
না। 


কী সুন্দর ছিল সে যুগ! 
ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার দালায়িলুন 
নুবুওয়াত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 
19455 ৩১১৫ ১৮৭ ২৪ ৬:০৪ ৫5 
2] ০৬ ৪6 42 ৫০ ৮৮ ৩৬৬ 
51528) 393 ৬1 1971:45 
১৪ ৭০58 2 ৩ 6966৮ ৮০ 
০৫0 25 155$ 4 56 8 
“হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ৩০ 
মাস. খেলাফতের দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন । আল্লাহর কসম! তার মৃত্যুর 


পূর্বে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোনো 
এক ব্যক্তি বিশাল সম্পদ নিয়ে এসে 


যাকাতের শাড়ীর জন্য যায়, আর এই 
শাড়ীগুলোই তাদের জন্য কাফন হয়ে 


বলত: এ সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা দান কর । কিন্তু তাকে বিমর্ষ হয়ে 


যায় । আপনারা যাকাতের দ্বারা তাদেরকে 
মোটেও অনুগ্রহ করছেন না। কারণ 
হাদীসে আছে, রাসূলে করীম (সা.) 


ফিতে যেতে হত। তা দেয়ার জন্য 
কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। ওমর 


সুরা আল-মা'আরিজের ২৪ আয়াতে বলা 
হয়েছে, 

উ20-882)2 0৫62 
“তাদের ধন-সম্পদে সুনির্ধারিত অধিকার 
রয়েছে 1৮৩৪ 
হযরত ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, “কেউ 
যদি যাকাত না দেয়, জোর করে নিয়ে 
আসে এবং সে যদি এ সময় মারাও যায়, 
তাকে শহীদ বলে গণ্য করা হবে ।' 


ইসলামের কত চমৎকার কথা 

আজকে আমাদের সমাজের অন্যতম 
একটি সমস্যা হল, দারিদ্র্য । যদি আমরা 
এ দারিদ্যকে সমাজ থেকে দূর করতে 
চাই; তাহলে সমাজে সম্পদের সুসম বন্টন 
চাইব । ইসলামের কত চমৎকার কথা! 
ইসলাম এটা অনুমতি দেয় না যে, কোথাও 
সম্পদের লেক তৈরি হবে । সেই লেকের 


বলেন, বান্দা যখন দান করে, গরীবের 
হাতে পড়ার আগেই এটা আল্লাহ পাকের 
হাতে যায় । হাদীসটি হলো, 
খে | 0520 46:06 জে 875 ০1৩৪ 
5 ৫ ৫ ৩ 2৫ পু ৫ ৩) 
9: এজ ও (9 এ ২55 
৮ এপও (4 উর 6 ৮০ ভর 
এটা 503৫ 
হযরত আবু হুরাইরা (রোি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় হালাল 
আয়-রোজগার হতে খেজুরের একটি 
টুকরাও সদকা করে, আর আল্লাহ পাক 
তো হালাল ব্যতীত কবুল করেন না। 
আল্লাহ পাক খেজুরের সে টুকরোটা নিজ 
কুদরতি ডান হাতে গ্রহণ করেন । অতঃপর 
দানকারীর জন্যে তা স্বীয় মহিমায় লালন- 


(রহ.) মানুষকে অভাবমুক্ত করে 
দিয়েছেন 1৮৩৬ 
এমন একটি সময় ইসলাম বিশ্বকে উপহার 


দিয়েছিল, যে সময় ধনী ব্যক্তি তার 
যাকাতের টাকা নিয়ে সকাল থেকে বিকাল 
পর্যন্ত ঘুরা-ফেরা করেছে। গ্রহণ করার 
লোক পাওয়া যায়নি । আজকে গরীবরা 
ধনীদের ঘরে ঘরে ভিক্ষাবৃত্তির ঝুলি নিয়ে 
ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু দাতার সন্ধান নেই । 
দাতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি হল, 
বর্তমান পরিস্থিতি | 


পরিশিষ্ট 

যাকাতের সেই বিধান নামাযের মতই 
ফরয । আমরা যদি স্ব-স্ব উদ্যোগে ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠান যাকাত আদায় করি, সমাজের 
চেহারা পাল্টাবে। আমরা  দুনিয়া- 
আখিরাতে আল্লাহ পাকের কঠিন শাস্তি 
হতে নিজেকে রক্ষা করবো । এটি কোনো 
কর নয় ৷ এটি একটি ইবাদত | একদিকে 
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সন্তুষ্টি । অন্যদিকে গোটা মানবতার 
মুহাববত । দেশের গরীব মানুষগ্তলোর 
ভালবাসা পাওয়া যায় । সমাজের মধ্যে 
অটুট বন্ধন তৈরি হয় । যে বন্ধনে কোনো 
চির, কোনো ফাটল থাকবে না । 

আল্লাহ পাক আমাদের সমাজের মধ্যে 
যারা বিভ্তবান, সম্পদশালী তাদেরকে 
স্বতঃস্পূর্তভাবে যাকাত দেওয়ার তওফীক 
দান করুক। জেগে উঠুক আমাদের 
অন্তরে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ । 
কোমল অনুভূতি গুলো আবার জেগে 
উঠুক | আল্লাহ পাক আমাদেরকে সমাজের 
অসহায় মানুষের পাশে দীড়ানোর 
তাওফীক দান করুন । আমিন । 


অহালিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


১ আবু দাউদ, আ/স-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫, হযরত আবু সাঈদ আল- 


+. আবু. দাউদ, আ/স-স্বনান,  আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৯১, হাদীস: ১৫৪৪, হযরত আবু 
« হুরাইরা (রাযি-) থেকে বর্ণিত 

সা সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৮১, হাদীস: ১৭ (২৫৫৫) 
৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৫, 
হাদীস: ৮৯৩ 
১. আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, 
৩:১৩৪ 
আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৮১ 
আল-কুরআন, সরা আর-রাম, ৩০:৩৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-হাকা, ৬৯:৩৪ 
-কুরআন, সুরা অাল-ফজর, ৮৯:১৮ 
** আল-কুরআন, সুরা আল-মুদাসাসির, 
৭৪:৪৩-৪৪ 
১* আল-কুরআন, সুরা আল-তআন্িয়া, ২১:৭৩ 
কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৫৫ 
১৮ আল-কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৩১ 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নামল, ২৭:২-৩ 


২২৩:১-৪ 
২২ আল-কুরআন, সরা আল-সায়িদা, ৫:৫৫ 
২৬ আল-কুরআন, সরা লোকমান, ৩১:৩-৪ 


২ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:১৮ 

২৫ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৬৭ 

২ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৫৪ 

২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, 
৩:১৮১ 

২ আল-কুরআন, সর আল-মায়িদা, ৫:৬৪ 

২৯ আল (৯৮74৮ ৪১:৬৭ 

্ঁ কট আল-বু আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৫-১০৬, হাদীস: ১৪০০; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩২ 
(২০) 
৩:১৮০ 

৩২ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩৫ 
৫১:১৯ 
৭০:২৪ 

৩ আল-বুখারী, ত্রাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৮, 

: ১৪১০ 

ত্* কে) ৪ আল-আইনী, উদাতুল 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, 'বয়রুত, 
লেবনান, ক. ১৬, পৃ. ১৩৫; (খ) আল- 

নবুওয়াত ওয়া 

মারিফাড় আহ্ওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. - 
১৯৮৮ খ্রি), খ. ৬, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: 
২৮৪৮ 


ফতযতযাা টমা মারাদহহথান 


বিভাগসমূহ : নাষেরা, হিফজ ও কিতাব বিভাগ 
বিশেষ আকর্ষণ : হাফেজা ছাত্রীদের জন্য শৈর্ট কোর্স বিভাগ) 
(১ম বর্ষ-€ম শ্রেণী পর্যন্ত) 


দি অভিজ্ঞ হাফেজা, আলেমা ও একজন ছ্বীনদার মহিলা 
বাবুর্টি আবশ্যক 


পুর, অক্সিজেন, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 


যাতায়ত: অক্সিজেন মোড় হয়ে প্রাজমা হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক সংলগ্ন পাঠানপুর 
রোড, ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪, ০১৮২৪-৬৩২৫৮১ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 

৯. শয়তানের দত্তরখান 

দস্তরখান । পাপাচারের ঝর্ণাধারা । 

মন্দকর্মের শষ্যক্ষেত্র । ইবলিশের ডাইনিং 

টেবিল । 

বশীভূত করার পর, চোখ ধাধানো রঙিন 

নানা রূপময়তায় তাদের মনকে জুড়িয়ে 

দেওয়ার পর, তাদের ক্ষতির বস্তকে 

ভালো-কল্যাণকর হিসেবে উপস্থাপন 

করার পর সেখানে তার জন্য উৎসর্গিত 

মানুষগ্তলোকে পেশ করা হয়। প্রদর্শন 

করা হয় নানা রকম ফ্যাসাদ, বেহায়াপনা 

ও লাম্পট্য । ছড়ানো হয় নানা রকম অসুস্থ 

রুচির বিষ । 

এমনকি তারা মনে করে বসে যে, এটিই 

তাদের জন্যে সবচেয়ে কল্যাণকর বস্ত!! 

আল্লাহ তাআলা কতো চমতকারভাবে 

চিত্রায়ণ করেছেন সেই দৃশ্যপট, 

হপুর্দ ওপাস্থে 282 80 চলা &৪2০ 
90203৮০ 


অনুবাদ: ইযাযুল হক 


“বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব 
লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক 
দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত । তারাই সে লোক, 
অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম 
করেছে ।” 


১০. শারীরিক সুস্থতার শত্রু 

বিপর্যয় ডেকে আনে: 

৪ টিভির সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার 
কারণে রক্তসঞ্চীলন বন্ধ হয়ে যায়। 
কারণ, তখন পেশীর সক্রিয়তা ও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ থাকে । 
টিভি দেখায় মনোযোগী হওয়ার কারণে 
বেশি পরিমাণ খাবার সহজেই 
গলাধঃকরণ করা হয় | ফলে টিভিদর্শক 
স্থলদেহী ও মোটা হয়ে পড়ে । আর 
এটিই হল উম্মুল আমরাদ” বা 
'রোগজননী” । 

৬ আরো কিছু ক্ষতি: 

-রাত জাগায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। 
ফলে টিভিদর্শক তার ফজরের নামায 
নষ্ট করে । কখনো জামাতে পড়ে না, 


কখনো কাজা পড়তে হয়, আবার 
কখনো জামাআতে আদায় করে 
ঠিক, তবে তন্দ্রা ও ক্লান্তির 
আধিক্যতায় খুশু-খুজু থাকে না । 
- কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব্পালনে অবহেলা 
করে । কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত মনে 
সবার শেষে উপস্থিত হয় । ছাত্র হলে 
প্রথম ক্লাসটি মিস করে কিং. 
পেছনের বেঞ্চে বেঞ্ঞের মতোই 
নিথর-নিশ্চল হয়ে বসে থাকে । 
- স্বাভাবিক নিয়ম পাল্টে যায় । দিনে 
ঘুমায়, রাত্রে জাগ্রত থাকে । ফলে 
কর্মচঞ্চলতার অমূল্য সময়টি নষ্ট 
হয় । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8০2৩] 55৩2 ওঃ 
“রাতকে করেছি আবরণ । দিনকে 
করেছি জীবিকা অর্জনের সময় 1২ 


সুতরাং যারা রাত জাগে, তারা ফজরের 
পর ঘুমোতে যায় যদি তারা নামাযটি ঠিক 
সময়ে আদায় করে । তারা সেই সময়ের 
বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, যার 
ব্যাপারে নবী করীম (সা.) সুসং্‌ 
দিয়েছেন যে, 


অক্টোবর'১৬ _________্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


(0 ১৫ 3:59 495) 

“আমার উম্মতের প্রভাতে বরকত হোক 1” 
সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিক্র 
না। প্রভাতের বরকতের সময় রিযকের 
সন্ধানে বের হতে পারে না। শেষ রাতে 
জাগ্রত হতে সক্ষম হয় না। রামাযানে 
সেহেরী খাওয়ার জন্যেও ঠিকমতো জাগ্রত 
হতে পারে না। 

এ-তো সব বৈধ কাজের জন্যে জাগ্ধত 
থাকার কথা । যদি তা হয় রুপোলি 
বাছুরের বেদিতে অশ্ীল ছবি ও 
আজেবাজে খেলাধুলা দেখার জন্যে তা 
হবে নিঃসন্দেহে পাপের ওপর পাপ। 
গোনাহর ওপর গোনাহ । তা অন্তরে 
অন্ধকার ছড়াবে । দেহে দুর্বলতা ছড়াবে । 
মনে হিংস্রতা ছড়াবে । রিজিক তাস 
করবে । চেহারাকেও করবে কুৎসিত- 


স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্র, যারা টিভির 
পর্দার সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার জন্যে 
পাগল, তাদেরকে যখন ডাক্তারি পরীক্ষা 
করা হয়, পিঠের বক্রতা, দৃষ্টিশক্তির 
দুর্বলতা ইত্যাদি ধরা পড়ে। কারণ 
দৃষ্টিশক্তির বিরামহীন ব্যবহার করেছে 
তারা । অথচ তা বেশি নাড়াচাড়া করা যায় 
না । তাছাড়া টিভির ক্ষেত্রে একটি অন্ধকার 
রুমে দৃষ্টিসীমার ভেতর সীমাবদ্ধ ছোট্ট 
একটি জায়গায় ছবি ও নড়াচড়ার ওপর 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং খুব কাছ থেকে 
দেখার, কারণে চোখের রগসমুহে খুব চাপ 
পড়ে । 


১১. ক্যান্সার-ভরা-পর্দা 

আমাদের চোখে টেলিভিশন যে আলোটি 
ফেলে, তা গামা রশ্মির সাহায্যে পর্দার 
পিছন থেকে রঙিন টেলিভিশনে ২৫০০০ 
ভোল্ট পাওয়ারে এবং সাদা-কালো 
টেলিভিশনে ১৫০০০ ভোল্ট পাওয়ারে 
ফেলে থাকে ৷ এই গামা রশ্ির উপাদান 
পর্দার ফসফরাসের প্রলেপে বিদ্যুৎ প্রবাহ 
ছাড়ে । ফলে পর্দা উজ্জল ও প্রদীপ্ত হয়ে 
ওঠে এবং আলো প্রেরণ করে, যা সরাসরি 
আমাদের চোখে এসে পড়ে এবং 
আমাদের দেহেও পড়ে 

টেলিভিশনের পর্দা থেকে আসা রশ্মির 
পরিমাণ যতই কম হোক না কেন তা 
মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে মৌল ক্ষতিকারক 
বস্তু । এটিই ক্যান্সার সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট | 
আর বর্তমানে তো ডাক্তাররা ক্যান্সার নিয়ে 


পড়েছেন মহামুশকিলে! কতো সম্ভাব্য 


“আল-আহরাম' পত্রিকা একটি সতকীকরণ 


কারণ তারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে । 
শেষ পর্যন্ত তারা বর্তমানে টেলিভিশন- 
দেখা পরিবারগুলোর দিকে অভিযোগের 
আঙুল তুলছেন, যারা টিভি, কম্পিউটার ও 
বিভিন্ন, প্রকার ভিডিও গেমস-যন্ত্র ব্যবহার 
করে। 


১২. স্বাদের বিষ 
অধ্যাপক _ মুহাম্মদ আলী আদ-দানাভী 
আল- 


ড. এমেল কারুৰব যখন হযুক্তরাস্ত্রের 
শিকাগোর একটি হাসপাতালে মৃত্যু 
যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, তখন তিনি খুব 
তিক্ততার সাথে এ-কথা ব্যক্ত করলেন যে, 
বাড়িতে টেলিভিশন-ভিডিও রাখার অর্থ 
হলো তীব্র ঝগড়াটে শক্র ও ক্যান্সার এর 
শিশুদের দেহে ভয়ংকর রোগ ছড়ায় । ড. 
সাহেব নিজেই টেলিভিশনের তেজক্ত্িয়তা 
থেকে সৃষ্ট ক্যাসারের একজন বলি! তার 
মৃত্যুর পূর্বে সেই ক্যান্সার সমূলে উপড়ে 
ফেলার জন্য ৯৬ বার অপারেশন চালানো 
হয়। কিন্ত কোনো লাভ হয়নি । কারণ, 
তার মুখের বড় একটি অংশ ও হাত কেটে 
ফেলার পর তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক 
পরিণতিতে পৌছেছিলেন । 

ড. কারুব তার মৃত্যুর পূর্বে আরো বলেন, 
টেলিভিশন কোম্পানিগুলো মানুষের সাথে 
মিথ্যা বলে এবং প্রতারণা করে । মানুষও 
মনে করে, এতে তেজস্কিয় রশ খুব স্বল্প, 
যা কোনো ক্ষতি করবে না এবং 
টেলিভিশনে তা সরবরাহ হবে না। তবে 
দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞান বলে, রশ্মির 
পরিমাণ যতই হোক, তা পরিমাণ মতে 
মানবদেহের জন্য ক্ষতিকরই ৷ আর সেটি 
নিরণীত হবে টেলিভিশনের সামনে বসার 
সময় অনুপাতে | 


প্রতিবেদন প্রচার করে ।” তাতে গর্ভবতী 
মায়েদেরকে টেলিভিশনের সামনে 
দীর্ঘসময় বসা থেকে নিষেধ করা হয়েছে । 
যাতে টিভির তেজস্তকরিয়তায় গর্ভের ভ্রুণ 
আক্রান্ত না হয়। তাতে বলা হয়েছে, 
মিসরীয় বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় এ- 
কথা বেরিয়ে এসেছে যে, আমাদের 
চারপাশের সব স্থানে গর্ভবতী মা যেসব 
কঠিন তেজস্কিয় রশ্মির মুখোমুখি হয়, তা 
তার পেঠের ভ্রুণের বিকৃতি সাধন করে । 
কখনো কখনো জন্মের আগে বা পরে 
বাচ্চার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে ।৯ 
মিসরের শিশু-সুরক্ষা গবেষণা ইউনিটের 
প্রধান ড. মুহাম্মদ মানসুর বলেন, 
“তেজস্ক্রিয় রশ্মির কারণে চামড়া ও দেহের 
বিভিন্ন স্থানে বিকৃতি সৃষ্টি হয় । এ-ক্ষেত্রে 
মানুষ ও পশুর মাঝে কোনো পার্থক্য 
নেই। তেমনিভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্ির 
কারণে ক্যাসারজনিত টিউমার এবং নারীত্্‌ 
ও পুরুষত্বের উপাদান কম হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । ভবিষ্যত প্রজন্মের 
জেনেটিক গুরণাবলিতে তা ক্রমেই 
ক্রমিত হয় । গর্ভাবস্থার বিভিন্ন সময়ে 
ভ্র্ণে বিভিন্ন শারীরিক বিকৃতির সৃষ্টি হয় 
তাই ড. মুহাম্মদ মানসুর গর্ভবতী নারী 
এবং শিশুদের অনুরোধ করেন যে, 
“মিসরের অধিকাংশ ঘরে বিদ্যমান রঙিন 
টেলিভিশনের সামনে দীর্ঘ সময় বসবেন 
না। কারণ, এটিই ভ্রণ হত্যাকারী 
তেজস্ক্রিয় রশ্বির উৎসমূল | এটি ঠিক 
যেমনিভাবে শিশুদের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল 
করে দেয় । ডাক্তারি চশমার লেন্সের ওপর 
এর প্রভাব পড়ে। ফলে দৃষ্টিশক্তি 
অনুপাতেই চশমা কাজ করে 1১ 


১৪. আত্মিক সুস্থতার শত্রু 


মৃত্যুশষ্যায় কাতর ড. কারুবের পক্ষে ড. 


টেলিভিশন তার জন্যে কুরবান 


হাসেল ও ড. লাম্বও সমর্থন ব্যক্ত করেন । 
এসব আমি বৈরুত থেকে প্রকাশিত “আল- 
ইকতিসাদ" পত্রিকায় পড়েছি । তাতে শেষে 
একটি সুপারিশ করা হয়। তা হলো, 
প্রত্যেক মা-বাবার জন্যে একটা একটা 
বড় বড় হাতুড়ি প্রয়োজন, যাতে তারা 
তাদের ঘরের টেলিভিশনগুলো ভেঙে 
টুকরো টুকরো করে দিতে পারে 1" 


১৩. ভ্রুণ বিকৃতিকারী 


মানুষগুলোকে সেই শৈশবের প্রারম্ত 

থেকেই কাছে পায় । টেলিভিশন তাদেরকে 

হাত ধরে নিয়ে যায় জীবনের শরৎকাল 

যৌবন পর্যন্ত । অতএব জাতির দুটি 

গুরুত্বপূর্ণ অংশের মন-মানস গঠনে 

টেলিভিশন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । 

১. শিশু-কিশোর: যারা জাতির 
ভবিষ্যতকাণ্ডারী । 

২. তরুণ-যুবক: যারা জাতির স্বপ্রদ্রষ্টা ও 
আয়োজক-উদ্যোক্তা । 
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জাতির সেই ছেলেরা যখন অসুস্থ চেতনার 
বিষ পান করছে, দোলনা থেকে কবর 


বনে যায়! যেন তারা চামচ দিয়ে 
খাওয়ানো ছোট ছেলের সাথেই অধিক 


পর্যন্ত মানসিক বিকলাঙ্গতা ও অধঃপতিত 


সাদৃশ্যপূর্ণ! কারণ, সেই ছোট ছেলেকেই 


ধকে গোগ্রাসে গিলছে, তো জাতির 
কল্যাণে কী-ই বা বাকি রইবে? 


তো বশীভূত করা যায়, সে-ই যা দেখে 
তাতে ডুবে যায়, তা মনোপ্রাণে বিশ্বাস 


আত্মিক সুস্থতায় টেলিভিশনের প্রভাব 


করে; তাতে বিস্মিত হয় ।১ 


আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিত আলোচিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । 


১৫. নিদ্রার শিক্ষক ও 

নেতিবাচক চিন্তার অধ্যাপক 

'আত্বিক সুস্থতার ওপর টেলিভিশনের 
প্রভাব উদঘাটনে চালানো গবেষণায় 
গবেষণা টিম এ-কথার ওপর একমত 
পোষণ করে যে, টেলিভিশন দর্শকদেরকে 
আত্মিক অলসতার তালিম দেয় । ফলে 
দেহও অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এটি 
তাদের মাঝে নেতিবাচক বায়ু প্রবাহিত 


আর বাস্তবে যারা শিশু, তাদের অল্প বয়স 
এবং সুপ্ত প্রতিভা থাকা সত্তেও নেতিবাচক 
চিন্তা-চেতনা সাদরে গ্রহণ করায় অভ্যস্ত 
হয়ে পড়ে । অথচ বাস্তবে তারা কোনো 
কর্মকা এখনো জড়িতই হয়নি । 

আরেকটি আত্মিক ক্ষতি হলো, টেলিভিশন 
মানুষের মনে রূঢ়তা ও নির্দয়তা সৃষ্টি করে, 
সৃষ্টি করে বোকামি ও নিবুদ্ধিতা | কারণ, 
তারা আযাকশন, আ্যাডভেপ্ধার ও 
সহিংসতার ফিলুগুলোতে হত্যা, ভাংচুর, 
রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক 
কর্মকা-ই দেখে । তা শিশুমনে গভীর 


করে | তাদেরকে পরিণত করে চরিত্রহীন 
চাটুকারে । যেদিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, 
সেদিকে তারাও প্রবাহিত হয় । টেলিভিশন 
তাদের অন্তরে দায়িত্বহীনতা, পরাজয় ও 
আতসমর্পনের মানসিকতা ফুঁকে দেয় । 
উত্তম ও উচুমানের কাজ থেকে তাদের 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় । সুউচ্চ লক্ষ নির্ধারণের 
সুযোগই দেয় না। তাদের হৃদয়ে 
চিন্তানৈতিক শূন্যতার জোড়া-তালি 
বাড়তেই থাকে । 

কারণ খোদ দেখা কাজটাই নেতিবাচক 
চরিত্র । এর কারণে সাদরে গ্রহণ করার 


নড়াচড়া ছাড়া নিশ্ুপে বসে থাকে। 
উষ্ণতা, দৃঢ়তা ও সরলতার পরিবেশ 
তাতে 'বিরাজ করে । সবাই চোখ-কান 
তাক করে থাকে টেলিভিশনের পর্দায় । 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থাকে তাতে 
আটকানো । তাদের মগজে যা ঢালা হয়, 
সবই তারা গ্রহণ করে। বলা যায়, 
বিনেবাক্যে তারা তা মেনে নেয় । তাদের 
পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক আশাবাদ 
ছাড়াই তারা তা গলাধঃকরণ করে । যেন 
এটি এক পক্ষের দৃঢ়-অটল দানকর্ম, তার 
বিপরীতে অপর পক্ষে রয়েছে পূর্ণ 
নেতিবাচকতাকে সাদরে গ্রহণকর্ম । 

তাৎক্ষণিক আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ না 
থাকার কারণে চিন্তা-চেতনায় মাদকতার 
সৃষ্টি হয়; পুপ্ভীভূত প্রভাব সৃষ্টি হয় । তাতে 
যুক্ত হয় চিন্তার সেই আবর্তন, যা 
বড়দেরেকে শৈশবের দিকে আকর্ষণ করে, 


রেখাপাত করে । বিশেষত খারাপ প্রভাব 
ফেলে ৯২ 


১৬. বিংশ শতাব্দীর ভূত 

ছোটরা যা দেখে, তা-ই বিশ্বাস করে । 

কল্পকাহিনিতে ব্যাপক প্রভাবিত হয় | ভয়- 
₹সতার দৃশ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় । তাদের 

মানসিক ভারসাম্যে তা গভীর রেখাপাত 


করে। 
আগেকার যুগে শিশুদেরকে ভূত-প্রেতের 
কথা বলে ভয় দেখানো হতো । আজকের 
টেলিভিশন-প্রোগ্রামে যা প্রদর্শিত হয়, তা 
ভূতের গল্পকেও ছাড়িয়ে যায় । কারণ, যে 
ভূতটি পূর্ববর্তী প্রজন্মের কল্পনাজগতে 
বসবাস করত, তাকে আজকের হতভাগা 
প্রজন্ম টিভির পর্দায় চিৎকার করতে করতে 
অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে দেখে । সেই 
ভূতের ছবি শিশুদের নিঃসঙ্গতা ভাঙে; 
বন্ধুত্ব কেড়ে নেয় । তাদের সঙ্গ দেয় - 
যখন তারা বিছানায় আশ্রয় নেয় । ডর-ভয় 
ও ঘুটদ্বুটে অন্ধকারের কারণে তাদের 
বিছানা শক্ত হয়ে যায়! ফলে সৃষ্টি হয় 
উৎকণ্ঠা, নিদ্বাহীনতা, ভয়ানক দুর ও 
অনিচ্ছাকৃত মুত্রত্যাগ ইত্যাদি... 

টিভি দেখার পর শিশুকে যদিও শাত-শষ্ট 
ভয়ংকর দৃশ্য ঢুকে পড়ে; তার অবচেতন 
মনে তা দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় । সেখানে তা 
স্থায়ী হয়ে অবস্থান নেয় । প্ররোচনার সময় 
তা-ই প্রথমে ভেসে ওঠে । মোটকথা, সে 
দৃশ্য তার মানসিক বিকাশে বিরাট ছাপ 
রেখে যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই । 


একটি ছোট মেয়ে আতঙ্ক ও সহিংসতার 
দৃশ্য দেখা এবং সে-সময়টা যে কীভাবে 
কাটায়, তা ব্যক্ত করে যে, আমার চোখ 
জোড়া বন্ধ রাখি । শুধু ছোট্ট একটা ফাকা 
রাখি মাত্র 1১৩ !চলবে] 


* আল-কুরআন, সরা ভাল-কাহাফ, ১৮: 
১০৩-১০৪ 
২. আল-কুরআন, সুরা আন-নাবা, 
৭৮:১০-১১ 
 আত-তাবারানী, আল-স্ব'জায়ুল অ7ওসাত, 
খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: ৭৫৪, হযরত আবু 
হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
(ক) অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, ভা7ল- 
উসরাতুল ম্বসলিমাহ, পৃ. ১২০; (খে) 
ওয়ালাদী, পৃ. ৩২; (গ) আদনান আশ- 
তারশা, জিসয়ুকা ওয়াত তিলাফিযযুন, পৃ. 
২৫-৬৯ 
অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
মুসালিমাহ, পৃ. ১২১ 
ড. জন আউট একজন ফটোগ্রাফী 
বিশেষজ্ঞ | তিনি এক গবেষণায় দেখিয়েছেন 
যে, তিনি একটি চারাগাছ রঙিন 
টেলিভিশনের পর্দার সামনে রাখলেন । দেখা 
গেল, সেটি অস্বাভাবিক মোটা হয়ে বিকৃত 
ঢঙে বেড়ে উঠল । অন্য গবেষণায় তিনি 
দেখিয়েছেন যে, টেলিভিশনের পাঠানো 
আলোকরশ্মিতে আক্রান্ত হয়ে কিছু ইদুর 
ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দেখুন: 
অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের আল-উসরাতুল 
মুসলিমাহ, পৃ. ১২২ 
অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 
যসালিমাহ, পৃ. ২৭২-২৭৩ 
” আল-আহরাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ । 
দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের আল- 
উসরাতুল মুসালিমাহ, পৃ. ১২৬ 
এ-কারণেই কানাডার কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 
এক আদেশে বলে, গর্ভবতী নারীরা 
গর্ভকালীন সময়ে কম্পিউটার বিভাগে কাজ 
করা থেকে বিরত থাকবে । এ-সময়ে 
তাদেরকে অন্য বিভাগে দায়িত্ব দেওয়া 
হবে । দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের 
আল-উসরাতুল মসলিমাহ, পৃ. ১২৪ 
** দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের জাল- 
১ উসরাতল মুসালিমা, পৃ. ১২৪-১২৬ 
১ দেখুন: অধ্যাপক মরওয়ান কুযুকের আল- 
২ উসরাতিল মুসলিমাহ, পৃ. ১১৩-১১৪ 
১২ তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, কাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ২৩-২৪ 
* (ক) অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল- 
উসরাতল মুসালিমাহ, টড ১৮৭-১৮৮ খে) 
তাইয়িবা আল-ইয়াহইয়া, বাসমাত আলা 
ওয়ালাদী, পৃ. ২৪ 


০০ 


নি 


রে 


-০ 


চা 
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ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


বিষয়: আযান প্রসঙ্গ 


শরয়ী সমাধান: (ক) স্মরণ রাখতে হবে 


সাজ-সজ্জা করে মার্কেটে বা রাস্তাঘাটে 


সমস্যাঃ (ক) আযানের পর আযানের 


যে, পুরুষের জন্য প্রয়োজনে মাথার চুল বা 


দুআ মাইকের মধ্যে পড়া ও হাত তুলে 
মুনাজাত করা শরীয়ত সম্মত কিনা? 


দাড়িতে খেযাব হিসেবে মেহেদী ব্যবহার 
করা জায়েয ও সুন্নাত এবং পায়ে পাকুই 


(খ) আযানের আগে পরে সালাতু-সালাম 
পড়া নিয়ে আমাদের এলাকায় কিছু সমস্যা 
দেখা দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর 
বিধান কী? জানতে চাই । 

ফজলে রাবৰী হামীম 


চাম্বল, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: (ক) শ্রোতাদের স্মরণ 
করে দেওয়ার লক্ষ্যে মাইকে আযানের 


ইত্যাদি রোগের ওষুধ হিসেবে মেহেদী 
ব্যবহার করা বৈধ। বাকী হাত-পায়ে 


স্ত্রীর রূপ মানুষকে দেখানোর জন্য বলে 
থাকে, তবে তা ইসলামী শরীয়ত মতে 
জায়েয ও বৈধ হবে না। আর যদি স্বামী 
নিজে স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করার 
জন্য বলে এবং পার্লারে মহিলারাই কাজ 


সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের মেহেদী ব্যবহার 


করে তবে তা জায়েয হবে । কিন্তু সাজ- 


মাকরহে তাহরীমী । কেননা হাদীস 
শরীফে বর্ণিত আছে, “পুরুষের ঝীনাত বা 
সৌন্দর্য এমন বন্ত ব্যবহারে যার মধ্যে 
সুগন্ধি থাকে, রং থাকে না । আর মহিলার 
রর এমন বস্তুতে যার রং দেখা যায়; 


দুআ পড়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই । 
তবে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক 


তবে সুগন্ধি গোপন থাকে 1 
(খ) পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও লোহার আংটি 


নয়। আর আযানের পর হাত তুলে 


বা অন্যান্য অলংকারাদা ব্যবহার করা 


মুনাজাত নবী করীম (সা.), সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ী ও তবে-তাবেয়ীন কারো 
থেকে সাবেত নেই । এসব কাজ শরীয়তে 
নব আবিষ্কৃত ও বিদআতে সাইয়েয়া । 
(খ) আযানের আগে ও পরে কোনো সময় 
জায়গায় ইদানিং যে সালাত ও সালাম 
পড়ার প্রচলন হয়েছে। তা সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর যুগে ছিল না। 
তাই এ ধরণের নব প্রথা বিদআতের মধ্যে 
গণ্য হবে । 
মিশকাত: ১/৬৫; আবু দাউদ: ১/৭৮; 
আহসানুল ফতাওয়া: ১/৩৬৯ 


বিষয়: মেহেদী ও আংটি ব্যবহার 

সমস্যা: (ক) আমাদের এলাকায় মেহেদী 
মেহেদী দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, 
পুরুষের জন্য হাত-পা ও চুল-দাড়িতে 
মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
(খ) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 
করা, গলায় চেইন ব্যবহার করা জায়েয 
আছে কি? রূপা বা লোহার আংটি 
দেওয়াতে কোন সমস্যা আছে কিনা? 


মাকরুহে তাহরীমী ও না জায়েয । বাকী 
রুপার আংটি যদি চার আনার কম হয়; 
তাহলে পুরুষের জন্য ব্যবহার করা 
জায়েয । আর চার আনা বা তার চেয়ে 
অধিক হলে না জায়েয বলে গণ্য হবে । 
আর স্বর্ণ-পিতল ইত্যাদি মিশ্রিত 

অলংকারাদী ব্যবহারও না-জায়েয । 
আবু দাউদ:২/৫৬০; তালীফাতে রশীদিয়া: ৪৮২; 
বোখারী: ২/৮৭১; হেদায়া: ৪/8৪১; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ৫/৩৩৫ 


বিউটি পার্লারে সাজ-সঙ্জা প্রসঙ্গে 


সঙ্জার মধ্যে ব্রণ ইত্যাদি পরিষ্কার করতে 
কোনো অসুবিধা নেই । 


সুরা নূর: ৩১; মুসলিম: ৪/১৯৫; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ৫/২৫৮; এমদাদুল ফতাওয়া: ৪/১৯৬ 


বিষয়: জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: শরীয়তের দৃষ্টিতে স্থায়ীভাবে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের বিধান কী? যদি বৈধ না হয়, 
তাহলে কনডম বা ওষুধ প্রভৃতি ব্যবহারের 
মাধ্যমে সাময়িক জন্ম বিরতি করতে 
পারবে কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী 
সমাধান জানতে চাই | 

শরয়ী সমাধান: আর্থিক সংকট বা 
দারিদ্রের আশঙ্কায় জন্নিয়ন্ত্রণ বা 
জন্মবিরতি শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও না 
জায়েয । অবশ্যই স্ত্রী বা শিশু-সন্তানের 
স্বাস্থ্য রক্ষার্তে যদি অস্থায়ীভাবে জন্য 


সমস্যা: মুহতরম! আমার স্বামী আমাকে 
বলে। এখন আমার প্রশ্ন হল, বিউটি 
গায়ের লোম ইত্যাদি কেটে ফেলা হয়। 
আর মুখের দাগ ইত্যাদি উপড়ে ফেলা 
হয়। এমতাবস্থায় স্বামীর কথায় আমি 
পার্লারে গিয়ে সাজ-সঙ্জা করতে পারবো 
কিনা? জানালে আনন্দিত হব । 


বিরতি করাতে কিছু অবকাশ রয়েছে । তা 
কনডম ব্যবহার বা ওষুধ সেবন যেভাবেই 
হোক । 
সুরা নিসা; মিশকাত: ২/২৭৫; দুর্রুল মুখতার: 
৫/২৭৬; এমদাদুল ফতাওয়া: ৪/২০৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ৫/৩৪৩; তাফসীরে বায়যাবী: +/১১৭ 


বিষয়: খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে স্কুলের একটি 
মাঠ আছে। তাতে খেলা-ধুলার বিভিন্ন 
যন্ত্রপাতিও রয়েছে। ওখানে এলাকার 
ছেলে-মেয়রা হরেক রকমের খেলা-ধুলা 
করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হল: 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ফা।তা।ও।য়া 


(ক) ইসলামে খেলা-ধুলার অনুমতি আছে 
কিনা? থাকলে পদ্ধতি ও সীমারেখা কী 
রূপ? 


বিষয়: ইসলামে ছবি তোলার বিধান 
সমস্যাঃ ইসলামী সম্মেলনে ও সভা- 
সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের 


(খ) মহিলাদের ক্ষেত্রে খেলা-ধুলার বিধান 


কী? 

শরয়ী সমাধান: (ক) যে সমস্ত খেলা- 
ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক কোনো উপকার 
নিহিত রয়েছে, একমাত্র ধর্মীয় উপকার বা 
অনুমতি রয়েছে । তবে শর্ত হল, তাতে 
যেন শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ 
সংযোজন না হয় । আর যে সমস্ত খেলা- 
ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক কোনো উপকার 
নেই; তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিষ্কার 
হারাম । 

(খ) খেলা-ধুলার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার 
ভিন্ন কোনো হুকুম নেই । তবে মহিলাদের 
জন্য তাদের মেয়েলী ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন 
রেখে এবং পর্দার অন্তরালে ব্যায়াম বা 
শরীর চর্চার অনুমতি দেয়া যেতে পারে । 


রাদ্দুল মুখতার: ৫/২২২; ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ৫/৩৫২; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: 
৭/২৯০; দুর্রুল মুখতার: ৩/৩৭১ 


বিষয়: গায়েবী জানাযা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: (ক) গায়েবী জানাযা পড়া যাবে 
কিনা? 

(খ) অভিভাবক ছাড়া দ্বিতীয় বার জানাযার 


উপস্থিতিতেও ফটো-ভিডিওয়ের করতে 
দেখা যায়। ইসলামের স্বার্থ বা কোন 
প্রয়োজনে কি এধরনের ছবি ধারণ করা 
জায়েয? এব্যাপারে শরীয়তের সঠিক তথ্য 
কী? জানালে আনন্দিত হব ৷ 
মো. মামুন গাজী 
ফুলগাজী, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে ছবি 
তোলা ও ছবি উঠানো উভয়ই না জায়েয । 
তবে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনে 
তার অনুমতি রয়েছে । যেমন- ফরয হজ 
এবং প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতামূলক 
কাজে । যেখানে কোনো প্রকার প্রয়োজন 
বা আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে 
স্বেচ্ছায় ছবি তোলা জায়েয নেই । সুতরাং 
সভা-সম্মেলনে নিম্প্রয়োজনে ফটো তোলা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না । 
মিশকাত: ২/৮৬; ফতওয়ায়ে শামী: ১/৪৩৫; 


আল-আশবাহ: ৪৩; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: 
১৪/৪২৪; এমদাদুল ফতাওয়া: 8/২৫৪ 


বিষয়: মহিলাদের তাবলীগে যাওয়া 

সমস্যা: আমি একজন বয়ক্ধ মহিলা । ২ 
ছেলে ও ১ মেয়ের জননী । আমি স্থানীয় 
মোসতুরাত জামায়াত) মহিলা তাবলীগের 
সাথে জড়িত। নিয়মিত তালীম করি । 
আমাদের আমীর সাহেব আমাকে সময় 
লাগানোর জন্য বলছেন। এখন আমি 


নামায পড়া যাবে কি? বিস্তারিত জানতে 


চাই। 
মুহা. নাফিছুল আলম 
আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 

শরয়ী সমাধান: (ক) গায়েবী জানাযার 
নামায জায়েয নেই । তবে মুর্দা যদি 
জানাযার নামায পড়া ব্যতীত দাফন করা 
হয়; তখন মুর্দা ফুলে-ফেটে যাওয়ার আগ 
পর্যন্ত তার কবরের পাড়ে জানাযা পড়া 
শরীয়ত অনুমোদিত । 
(খ) অভিভাবক জানাযার নামায পড়ার 
পর অন্য কারো জন্য সে মুর্দার দ্বিতীয়বার 
জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। 
হিন্দিয়া: ১/১৬৪; বাহরুর রায়েক: ২/১৯২; ফতহুল 

কাদীর; ১/৪৫৬; বাহরুর রায়েক: ২/১৯৬ 


অক্টোবর'১৬ 


দ্বিধা-দ্রন্ধে ভূগছি। এ অবস্থায় দীনের 
দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া উচিত হবে 


স্বীকৃত । সুতরাং ইসলামের গন্ডির ভেতর 
থেকে পর্দার সাথে দাওয়াতী কাজে কোনো 
শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং এটি একটি 
জরুরী ও পুণ্যময় কাজ । অবশ্য দূর- 
দূরান্তে সফরে যেতে হলে সাথে নিজ 
স্বামী, ছেলে কিংবা কোন মুহাররম পুরুষ 
থাকতে হবে। রাসুল সা. এর যুগেও 
পর্দার সাথে দীনী মাহফীলে মহিলাদের 
যোগ দেওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে । 
বিধায় টি শরীয়ত বিরোধী বা বিদআত 
নয়। হ্যা, এ ব্যাপারে অতিসতর্কতার 
প্রয়োজন । পথ চলাকালীন যেন মহিলা 
জামাতে কোন ফেতনার সৃষ্টি না হয়। 
কারণ এ যুগ ফেতনার যুগ । 
আল-কুরআন: ২২/৪২৩; তাফসীরে কুরতুবী: 
১৪/১৭৮; আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস: 
৩/৩৬০; সহীহ বোখারী: ১/১৩৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়াঃ ১/১১৬; কেফায়াতুল মুফতি: ২/৩৫ 


বিষয়: মহিলাদের নেকাব পরিধান 
সমস্যাঃ আমরা আলেমদের কাছ থেকে 
শুনছি যে, নারীদের সতর হলো, হাতের 
তালু, পায়ের তালু আর চেহারা ব্যতীত 
সর্বশরীর । এখন আমার জানার বিষয় 
হলো যদি নারীরা কোনো প্রয়োজনে ঘরের 
বাইরে যায়, তখন তাদের শরীরের 
অন্যান্য অঙ্গের পাশাপাশি হাত-পা এবং 
চেহারাও ঢাকতে হবে কিনা? আর যদি 
ঢাকতে হয়, তার কারণ কী? শরীয়তের 
দলীল সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 
কামরুল ইসলাম 


শরয়ী সমাধান: মহিলাদের চেহারা 


কিনা? গেলে কিভাবে যাব? এবং উল্লিখিত 
মহিলা তাবলীগ শরীয়ত সম্মত কিনা? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মাহমুদা 
নুতন বিল সিমন, রাজশাহী 


শরয়ী সমাধান: বর্তমান যুগে পবিত্র 
ইসলাম ধর্মের প্রতি মুসলিম সমাজের চরম 
উদাসীনতা বিদ্যমান । বিশেষত নারী 
সমাজ আজ অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও 
অশ্লীলতার এক মহামারিতে আক্রান্ত । এ 
পরিস্থিতিতে মহিলা সমাজে দাওয়াতের 
মেহনত করা এক আবশ্যকীয় মেহনত 
হিসেবে ওলামায়ে কেরামের নিকট 


মূলত সতর না হলেও ফিতনার মহল 

হওয়ার কারণে কোনো ডাক্তারের কাছে 

বা স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদিতে 

যাওয়ার সময় চেহারা ঢেকে রাখা 

ফরয । সুতরাং চেহারা খোলা অবস্থায় 

কোনো বেগানা পুরুষের সামনে যাওয়া 

জায়েয হবে না। 

সুরা আহযাব: ৫৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর: 
৩/৮২৪; তিরমিযী শরীফ: ১/১৪০; বাদায়েউস 
সানায়ে: ৫/১২১; রাদ্দুল মুহতার: ১/৪০৩; 
কেফায়াতুল মুফতি: ৫/৩৫৩ 


সংকলন: রিদওয়ারল হক শামসী 


ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 
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[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তুরস্ক 

১৯১৪ হতে ১৯১৮ পর্যন্ত সংঘটিত 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 
একটি বহুজাতিক সংঘাতের ঘটনা | এ 
যুদ্ধে তুরস্ক ছিল একটি পরাশক্তি এবং 
এ মহাযুদ্ধই উসমানীয় খিলাফত ও 
মুসলিম উম্মাহর খিলাফতকে শেষ 
করার প্রধান ভূমিকা পালন করে । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও সূচনা নিয়ে 
বিস্তর মতভেদ আছে। তবে যে 
তাৎক্ষণিক কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সূচনা হয় তা হচ্ছে, ১৯১৪ সালের 
২৮ জুন সারজাভোতে অস্ট্রিয়ার 
আর্চডিউকে হত্যা করা । এর পরপরই 
যুদ্ধের ডংকা বেজে উঠে এবং ১৯১৪ 
সালের ৪ আগস্ট জার্মানি ও ইংল্যান্ড 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে । এর 
অব্যবহিত পরই ফ্রান্স ব্রিটেনের 
সমর্থনে যুদ্ধে যোগদান করে । পূর্ব 
ইউরোপে জার্মানি ও রাশিয়া খুব 
এককভাবে যুদ্ধে বিজয় সম্ভব না দেখে 
জার্মানি তার মিত্র তুরক্ষকেও যুদ্ধে 
টেনে আনে । ফলে সম্পূর্ণ ইউরোপ, 
উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে মহামারীর 
মতো ইতিহাসের ভয়ানকতম সংঘাত 


মুখোমুখি দাড় করায় ব্রিটেন। যা 
খিলাফতের ধবংসকে তরান্বিত করে । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বদীউয্‌ যামান 
সেনাপতি ও মুফতী হিসাবে 
বদীউয্‌ যামান প্রথমাবস্থায় সন্ধির 
পক্ষপাতী এবং যুদ্ধের বিরোধী 


কালজয়ী মর্দে মুমিন 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ 
নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


ছিলেন । কিন্তু যখন যুদ্ধের আগ্তন 
প্রজ্বলিত হয়ে ওঠল এবং উসমানী 


ভাষ্যগ্রন্থ ইশারাতুল ইণজায ফী 
মিযানিল ইজীযটি. আরবি ভাষায় 


খিলাফত তাতে অংশ নিল তখন তিনি 
অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত হয়ে যুদ্ধের পথে 
দ্রুত অগ্রসর হন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন যারা জিহাদের 


প্রণয়ন করেন । তিনি সেটা বলতেন 
এবং তার ছাত্র মোল্লা হাবীব 
লিখতেন । যখন রুশ বাহিনী বিতলিস 
শহরে ঢুকে পড়ল তখন তিনি এবং 


ফতওয়া প্রদান করেছিলেন তাদের 


তার ছাত্রগণ অসীম সাহসিকতা ও 


মধ্যে যামানও ছিলেন । 


বীরত্বের সঙ্গে শহরের প্রতিরক্ষা 


জিহাদের ফতওয়া প্রদানের পর তিনি 
ওয়ান শহরে ফিরে আসেন | সেখানে 


করছিলেন । সেখানে শহরের পথ ও 
গলিতে ভয়ানক লড়াই হয়েছিল । কিন্তু 


তিনি স্বীয় ছাত্রদের এবং শহরের 


শহরের প্রতিরক্ষাকারী শক্তি ছিল 


স্বেচাসেবকদের নিয়ে জিহাদের জন্য 
কয়েকটি দল গঠন করেন, সেখানে 
তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু 
করেন | বদীউয্‌ যামান তার ছাত্রদের 
সম্বোধান করে বলেছিলেন, “তোমরা 
প্রস্তুত হও, তোমরা উদ্যত হও, 
তোমাদের দরজার ওপর ভয়ংকর 
ভূমিকম্প এসে পড়েছে ” তার ছাত্রগণ 
সুক্ষ প্রশিক্ষণ ও অসীম সাহসিকতার 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন । এমনকি রুশ 
ক্ষমতার সমর্থক “আরমানি'-এর 
দলগ্তলো এ যোদ্ধাদের সম্মুখীন হতে 
ভয় পেত । 


যুদ্ধক্ষেত্রে বদীউষ্‌ যামান 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ককেসাসের উপকণ্ঠে 
রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছিল | রুশ বাহিনী 
আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার 
চেষ্টা করছিল | ১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারি 
ঠা রুশ ভি তুরস্কের এরযুরুম 
পড়ে । রুশ বাহিনী 
উদ্্ানী “বাহিনীর তুলনায় তিন গুণ 
বেশি ছিল। 
এ যুদ্ধে সাঈদ নুরসী তার ছাত্রদেরকে 
সঙ্গে নিয়ে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর 
বিক্রমে লড়াই করেন । যুদ্ধক্ষেত্রেই 
তিনি তার মূল্যবান কুরআনের 


নগণ্য তাই রুশ শক্তি তাদের ওপর 
অনেক এগিয়ে ছিল । 

যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত 
হয়েছিলেন । তিনি একটি সেতুর নিচে 
একটি জলাশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন । 
তার সঙ্গে তার জনৈক ছাত্রও আহত 
হয়েছিলেন । অবিরাম রক্তক্ষরণের 
কারণে তিনি ৩০ ঘন্টা অজ্ঞান ছিলেন । 
যখন তার ছাত্র দেখলেন যে, অবিরাম 
রক্তক্ষরণ এবং প্রচণ্ড শীত তার 
প্রাণনাশ করতে পারে তখন তিনি রুশ 
সৈন্যবাহিনীকে ঘটনাটি জানিয়ে দেন । 
এভাবে রুশ বাহিনী সাঈদ নুরসীকে 
গ্রকতার 


বন্দিশালার দিনগুলোতে নূরসী নিভৃত 
সাধনায় ব্যাপৃত হন এবং একই সাথে 
কিভাবে পুনরায় জিহাদের ময়দানে 
ফিরে যাওয়া যায় সে চিন্তায় মগ্ন 
থাকেন। এ সময়ে একদিন তার 
বন্দিশিবিরে অভিনব ঘটনা ঘটে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ককেশিয়ান ফন্টে রুশ 
নিকোলোভিচ দক্ষিণের বন্দিশিবির 
পরিদর্শনে আসেন, নুরসী যে শিবিরে 
আটক ছিলেন সেখানে পরিদর্শনরত 
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অবস্থায় তিনি যখন নুরসীকে অতিক্রম 


বদীউয্‌ যামানকে নিরস্ত করতে 


আক্রমণগুলোর জবাব প্রদান । দীন 


করলেন তখন নুরসী তার সম্মানে উঠে 


চাইলেন, বললেন তিনি যেন অবিলম্বে 


ইসলামকে হেয় করার প্রচেষ্টা প্রতিহত 


দীড়ালেন না। এটি নিকোলোভিচের 
কাছে অসহনীয় লাগল, তিনি পেছনে 
গিয়ে পুনরায় নুরসীকে অতিক্রম 
করলেন । কিন্তু তাতেও নুরসী তার 
প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করলেন 
না, তৃতীয়বার নিকোলা নিকোলোভিচ 
তার সামনে দাড়িয়ে পড়লেন । 
দোভাষীর মাধ্যমে নুরসীকে বললেন: 
নিকোলা : তুমি কি জানো আমি কে? 
নুরসী : হ্যা, আমি জানি, আপনি 
হলেন নিকোলা 
নিকোলোভিচ সম্রাটের চাচা 
এবং ককেসাসের 
জেনারেল । 
নিকোলা : তবে কেন তুমি আমাকে 
অসম্মান করছ? 
নুরসী : ক্ষমা কর! আমি কখনই 
তোমাকে অসম্মান করতে 


চাইনি । আমি তাই করেছি 


জেনারেলের কাছে নতজানু হন । কিন্তু 


করা । প্রকাশ্যে ইসলামী নৈতিকত 


তার উত্তর ছিল অত্যন্ত পরিস্কার: 


বিরোধী কাজ হতে দেখলে যথাযথ 


“আমি পরকালের পথে রওয়ানা হতে 
এবং রাসুলুলাহ (সা.)-এর সম্মুখে 


কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
প্রকাশনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের 


দণ্ডায়মান হতে আগ্রহী । পরকালে 
ভ্রমনের জন্য আমার শুধু একটা 
পাসপোর্ট প্রয়োজন । আমি আমার 
ঈমান বিরোধী কোনো কাজ করতে 
পারি না। 

ফলে কোর্টমার্শাল তার নির্ধারিত রায় 
প্রদান করল এবং নুরসীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
ঘোষিত হল ৷ নুরসী ফীসির পূর্বে ১৫ 
মিটি সময় চাইলেন । খুব ধীরে ওযু 
করে দ্ু'রাকআত নামাযের জন্য 


জবাব দান । অভ্যন্তরীণ ও বাহির্দেশীয় 
বিপদগ্ডলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত 
করা ও তাদের দীনী প্রয়োজন পুরণে 
কাজ করা । খিলাফত বিলুপ্তির পর 
সরকার দারুল হিকমাতুল ইসলামিয়ার 
কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় । 

কারাদশায় সাঈদ নুরসী যে কষ্ট-ক্রেশ 
ও ক্লান্তি ভোগ করেছিলেন তার জন্য 
ম] 
ম] 


তীর বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল । 
ই তিনি সংস্থার কয়েকটি সভায় 


দাড়ালেন । ফাসি দেখতে আসা 


উপস্থিত হতে পারেননি । বারবার 


জেনারেল নিকোলা নিকোলোভিচ 


অনুপস্থিত থাকার কারণে সদস্যপদ 


নুরসীর স্বিদ্ধ অথচ দৃঢ় প্রার্থনা দেখে 


থমকে দীড়ালেন । তার অন্তরে দারুণ 


আলোড়ন সৃষ্টি হল। নুরসী সালাম 


যা আমার বিশ্বাস আমাকে 


ফিরাতে না ফিরাতে পরম পরাক্রান্ত 


হতে অব্যাহতির আশায় তিনি 
আবেদন করেছিল । কিন্তু তার সেই 
আবেদন গ্রহণ করা হয়নি । 


এ সময় সরকার তার জন্য কিছু বেতন 


নির্ধারণ করেছিল । তিনি তা থেকে 
সেইটুকুই নিতেন যাতে তার প্রয়োজন 
মিটে যেত । বাকি অর্থ দিয়ে তিনি 


কিছু ধময়ি বই ও পত্রিকা প্রকাশ 


দিয়ে করিয়েছে । সৈন্যাধিপতি নিকোলোভিচ নতজানু 
নিকোলা : তোমার বিশ্বাস কি হয়ে তার কাছে বসলেন, “আমি 
করিয়েছে? ক্ষমাপ্রার্থী! তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও 
নুরসী : আমি একজন মুসলিম গভীরতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে । তুমি 
আলিম । আমার হদয়ে তাই করেছ যা তোমার বিশ্বাস 


করতেন এবং মুসলমানদের মাঝে 


ঈমান রয়েছে । আর যার 
হৃদয়ে ঈমান রয়েছে সে ওই 


বলেছে । আমি কোর্ট মার্শালের রায় 


বিনা মূল্যে সেগুলো বিতরণ করার 


নাকচ করবার জন্য বলছি এবং 


ব্যক্তির চেয়ে অধিক উত্তম 
যার হৃদয়ে ঈমান নেই। 
সুতরাং আমি যদি তার 
সম্মানে দীড়াই তা হত 
আমার বিশ্বাসকে ন 
করা । এজন্য আমি তা 
করিনি [ 

কোন ভিত্তিতে আমাকে 
তুমি অবিশ্বাসী মনে কর? 
এবার তুমি শুধু আমাকেই 
নয়, আমার সেনাবাহিনী, 
আমার জাতি এমনকি 
মহামান্য সম্রটকেও অপমান 


আবারও ক্ষমা চাচ্ছি ॥ 


দারুল হিকমাহতুল 
ইসলামিয়াতে সাঈদ নুরসী 

১৯১৮ সালে সুলতান ওয়াহিদ উদ্দীন 
দারুল হিকমাহতুল ইসলামিয়া নামে 


নির্দেশ দিতেন । 
এ সময়ে তার ভ্রাতুস্পুত্র আবদুর 
রহমান তার সঙ্গে থাকতেন । তিনি 
একটি পত্রে বলেছেন যেটি তিনি তার 


তার কাছ থেকে 
রসীর সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় 


না 


একটি সংস্থা গঠন করেন । সাঈদ 


নিম়রূপ: 


নুরসীর সম্মানার্থে সুলতান তাকে এ 


মি আমার চাচা নুরসীর অবস্থা দেত 


চি 


ইসলামী সংস্থার সদস্য করেন। এ 


খ 
বাক হয়েছিলাম । তিনি র 
বতীয় পার্থিব আশা-আকাজ্কার 


এ এ 


স্থার সদস্য কেবল উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন 


ব্যক্তিরাই হতে পারতেন । যার 


[লো নিভিয়ে দিয়েছিলেন । সককক 
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সদস্যপদে ছিলেন প্রখ্যাত কবি 


কে একটা ভালো বেতন দিত । 


৫৫ 


মুহাম্মদ আকীফ, জ্ঞানতাপস ইসমাইল 


মাদের প্রয়োজনীয় খরচের পর যে 


এ 


করেছ। আমি তোমার 


হক্কী, প্রসিদ্ধ মুফাসসির হামাদী আল- 


অর্থ অবশিষ্ট থাকত সেটা আমি জমা 


বিচারের জন্য সামরিক 
আদালত ডাকছি । 


লালী, শায়খুল ইসলাম মুসতাফা 
সাবরীর মতো ব্যক্তিরা ৷ 


করতাম । তিনি কয়েকটি বই 
লিখেছিলেন । একবার আমাকে ডেকে 


জেনারেল নিকোলোভিচের নির্দেশে 


দারুল হিকমাহতুল ইসলামিয়ার মুল 


যখন সামরিক আদালত গঠিত হল, 
অক্ষশক্তির পক্ষ থেকে (তুরস্ক, জার্মান 


উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের 


বললেন, তুমি গিয়ে অমুক প্রকাশককে 
ডেকে নিয়ে এসো । আমি তাই 


সমস্যাবলির সমাধান চিহিতকরণ । 


করলাম । তিনি প্রকাশককে রচনাবলি 


ও অস্ট্রিয়া) বড় বড় সামরিক নেতারা 


মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক 


দিয়ে আমাকে বললেন, আবদুর 


অক্টোবর'১৬ _______-_-0 আত্তান্তহীদ ২৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


রহমান! তুমি যে অর্থ জমা করেছ এনে 


ইসলাম হায়দারীজাদে ইবরাহীমকে 


প্রকাশককে দিয়ে দাও । আমি তার 
নির্দেশ পালন করলাম । যখন প্রকাশক 
চলে গেলেন তখন আমার চক্ষু 
অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠল । কিন্তু আমি 
নিজেকে এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম যে, 
প্রকাশনার পর এ বইগুলো বিক্রি করা 
হবে আর তা রে যে অর্থ পাওয়া 
যাবে আমি তা জমা করব । কিন্ত 
কয়েকদিন রে আবার তিনি 


আমাকে প্রকাশককে ডেকে আনার 
জন্য পাঠালেন। এবার তিনি 
প্রকাশককে বললেন, আমি চাই, 


আপনি আমার বইগুলোর ওপর লিখে 
দেবেন যে, এগুলো মুসলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ 
করা হবে । প্রকাশক চলে গেলেন । 
আমি বুঝতে পারলাম, যে আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক আমি আমার বড় চাচার মধ্যে 
অনুভব করেছিলাম তার গতি তীব্র 
কার ধারণ করেছে । আর আমি 
কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। 
আমি তাকে বললাম, চাচাজান! যুদ্ধে 
আমাদের যে ঘরটি ধ্বংস হয়ে গেছে 
সেটি মেরামতের জন্য আমি সেই অর্থ 


অপসারণে বাধ্য করায় । পরবর্তী 
শায়খুল ইসলামকে দিয়ে এ মর্মে 
একটা ফতওয়া বের করানো হয় যে, 
আনাতোলিয়ায় যে তায়ত 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা ইসলাম 
বিরোধী এবং এর বিরোধিতা করা 
এবং অস্তরধারণ করা প্রত্যেক 
মুসলমানের দায়িত্ব । 

তাদের এ ফতোয়ার পেছনে আর 
একটি জিনিস কাজ করে তা হচ্ছে, 
প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল 
জনগণের এবং এ ফতওয়া অবশিষ্ট 
উসমানীয় সাম্রাজ্যে ৯ বাধানোর 
ব্যবস্থা করেছিল । পর্যায়ে 
আনাতোলিয়ায় ৮৪ নি মুফতা ও 
পরে আরও ৬৮ জন আলিম স্বাক্ষরিত 
এক ফতওয়ায় প্রথমোক্ত ফতওয়াকে 
নাকচ করে বলা হয়, তুরস্কের বর্তমান 


যুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে জিহাদ এবং পবিত্র 


যুদ্ধ । 

বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসী এ সময়ে 
বিবৃতি দেন, শায়খুল ইসলামের 
অফিস থেকে ইস্যুকৃত ফতওয়া জারি 
করা_ হয়েছে, শত্রু _ অধিকৃত ও 
প্রভাবিত অবস্থায়, স্বাধীনভাবে নয় । 


জমা করছিলাম । কিন্তু এখন আপনি 


তা ছাড়া স্বদেশ রক্ষার বর্তমান দায়িত্ 


সে আশাটুকু শেষ করে দিলেন । এটা 


কারও জন্য বিদ্রোহ নয় । এ ফতওয়া 


কি ঠিক হচ্ছে? আমার চাচা একটু 
হেসে বললেন, হে আবদুর রহমান! 
সরকার আমাদেরকে অনেক বেশি 
বেতন দিচ্ছিল । কিন্তু আমাদের 


অবশ্যই প্রত্যাহার করা অপরিহার্য । 


€979018 €5769০০78€ 
9০০1915 ও সাঈদ 


ততটাই নেওয়া উচিৎ যতটা আমাদের 
প্রয়োজন । অতিরিক্ত সরকারি 


এ দুর্যোগময় মুহূর্তেও সমাজকল্যাণ বা 
শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন থেকে 


8189 থেকে নতুন 

সাঈদ নুরসীর জীরনকে নুরসী নিজেই 
দু'ভাগে ভাগ করেছে । পুরাতন সাঈদ 
ও নতুন সাঈদ । যে বছর উসমানী 
খিলাফত ভেঙে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ 
রে সে বছরগুলোতেই তিনি পুরাতন 
ঈদ থেকে নতুন সাঈদে রূপান্তরিত 
হন । পুরনো সাঈদ হয়তো উসমানীয় 
খিলাফতের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক 
পরিচিত ছিলেন । কিন্তু নতুন সাঈদের 
জন্ম সবকিছুকে ম্নান করে দেয় । নুরসী 
বুঝতে পারেন এ দিন তিনি সঠিক 
ছিলেন ঠিকই কিন্তু অন্তরে বাসা 
বেঁধেছিল দুর্নিবার রোগ । সে রোগ 
সারানোর সাধনাই ছিল তার নবজন্মের 
কারণ । তিনি আধ্যাত্মিকতার নির্ধাস 
লাভে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণের 
জিহাদে উপনীত হলেন এবং অন্তরের 
প্রশান্তি নিয়ে নব উন্মেষে পদক্ষেপ 
করলেন । সাঈদ নুরসী তার ইস্তাম্থুলে 
অবস্থানকালীন আত্মিক অবস্থার কথা 
নিজেই বর্ণনা করেছেন, 

“৩০ বছর পূর্বে পুরাতন সাঈদের 
গাফিল মস্তকে কয়েকটি কঠিন 
চপো্টাঘাত এসেছিল “মৃত্যু সত্য' এ 
বিষয়টি নিয়ে আমি গভীর গবেষণা 
করলাম, দেখলাম আমি সন্দেহে 
নিপতিত । আমি সাহায্য প্রার্থনা 
করলাম, আমি এমন একটি পথ এবং 
এমন এক ব্যক্তির সন্ধান করছিলাম 
যার হাত ধরে আমি পরিত্রাণ পেতে 


4 4 


কোষাগারে ফিরিয়ে দেওয়া 
অপরিহার্য । তাই আমি সেটা মুসলিম 
সমাজকে ফিরিয়ে দিলাম । আমার 
বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তুমি এটা বুঝবে । 
তবে জেনে রেখো, আল্লাহ চাইলে 
অচিরেই একটা ঘর তিনি তোমাকে 
দান করবেন সেটা দেশের যে স্থানেই 
হোক না কেন? 


স্বার্থ আদায়ের ফতোয়া 

রাজধানী ইস্তাম্বুলে তখন বিটিশ 
রাষ্ট্রদূতের দৌরাত্ম্য । অবাধ আলাপ- 
আলোচনার নামে খিলাফতের 
অভ্যন্তরে শক্রতাই ছিল তাদের কাজ । 
এমনকি তারা এ অন্যায় ফতওয়া 
স্বাক্ষরে সম্মত না হওয়াতে শায়খুল 


নুরসী পিছিয়ে থাকেননি । প্রথমে তিনি 
দেশে এলিট শ্রেণী ও সামরিক 


পারি । আমার সামনে অসংখ্য পথ 
দেখতে পেলাম । আমি 


বাহিনীতে মদ্যপানের প্রচলনের 


কিংকর্তব্যবিমুট্ ছিলাম । অতঃপর 


বিরুদ্ধে নীরব জিহাদ করার জন্য গঠন 
করেন 01691 00:930617 ১০9০1০1% 


আমি আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) 
প্রণীত ফুতুহুল গায়ব গ্রন্থটি হাতে 


যার অপরাপর সদস্যের মধ্যে ছিলেন 


নিলাম । আমি আশাবাদী ছিলাম যে, 


ব্রিটিশ চাপে নতি স্বীকার না করা 


এতে কোনো সমাধান পাওয়া যাবে। 


শায়খুল ইসলাম ইবরাহীম এফেন্দী ৷ 
এ আন্দোলন পরে স্বাধীন তুরক্ষের 


পুস্তকটিতে আমি নিমের সংলাপটি 
পেলাম: 


প্রবর্তক মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হয় ১৯২৬ সালে এবং 


তুমি দারুল হিকমাতুল আল- 
ইসলামিয়ায় রয়েছে । সুতরাং এমন 


প্রজাতন্ত্রের ডিক্রি বলে মদ্যপানকে 


একজন ডাক্তার সন্ধান করো যিনি 


সর্বত্র বৈধ ও মাদক দ্রব্যের বাণিজ্যের 
ওপর শুল্ক আরোপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে 


তোমার অন্তরে চিকিৎসা করবে । 
অবাক কাণ্ড! আমি সে সময় দারুল 


যায় । ১৯২৬ সালের ২২ গ্রিন ক্রিসেন্ট 
সোসাইটি নিক্ত্রিয় হয়ে পড়ে । 


হিকমাতুল আল-ইসলামিয়ার সদস্য 
ছিলাম । ধারণা ছিল আমি সেখানে 


অক্টোবর"১৬ ঢু আত্তান্তহীদ ২৭ 
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মুসলিম উম্মাতের চিকিৎসার জন্য 


সুতরাং তিনি ছাড়া ঈমাম সারহিন্দীর 


তারা ব্যাপকভাবে সফল হয়। 


এসেছিলাম | কিন্তু দেখছি বর্তমানে 


সমসাময়িক কোনো ব্যক্তি নিশ্চয় 


হিজাজের আবদুল আযীয যদিও 


আমিই ভীষণভাবে অসুস্থ । অন্যের 


হবেন যাকে উক্ত নামে ডাকা হয়েছে। 


ব্রিটেনের স্বপ্নকে সফল হতে দেননি, 


তুলনায় আমার চিকিৎসার প্রয়োজন 


আর তার অবস্থা আমার মতোই হবে । 


বেশি । আর রোগীর উচিৎ অন্যদের 


আমি সেই পত্র দুটিতে আমার ওষুধ 


চিকিৎসা করার পূর্বে নিজের চিকিৎসা 
করা । 


তদুপরি তিনি নীয়দের সঙ্গেও 
বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলেন। বিংশ 


পেলাম । ইমাম সারহিন্দী ওই পত্র দুটি 


শতাব্দীর প্রারস্তের নক্ষত্র মুফতী 


তথা অন্যান্য পত্রে উপদেশবাণী 


হ্যা, শায়খ আমাকে বলছেন, তুমি 


দিয়েছেন: একটি কিবলা ধারণ করো । 


রোগী । তোমার চিকিৎসার জন্য 


মুহম্মদ আবদুহু, লুদ্দীন আফগানী 
ও সুলতান আবদুল হামীদের প্যান- 


অর্থাৎ একজন ইমাম ও পথপ্রদর্শককে 


ইসলামিক মতবাদকে ভাঙ্গার জন্যই 


ডাক্তার খোজ করো । আমি বললাম, 


অনুসরণ করো । একাধিক ঈমামের 


শায়খ! আপনিই আমার ডাক্তার হয়ে 
যান। আমি পুস্তকটি পড়তে আরম্ভ 


অনুসরণ করো না। 


ব্রিটেন জাতিসত্তাভিত্তিক 
জাতায়তাবাদের সন্ধান করা আরম্ভ 


সে সময় আমার পরিস্থিতি এবং 


করে । প্যান- 


করলাম । মনে হচ্ছিল তিনি আমাকেই 


আত্মিক অবস্থা ছিল সে অবস্থায় আমি 


সম্বোধোা করে বলছেন । তার ভাষা 


জাতিসত্তা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের 


উক্ত উপদেশবাণীর সাথে সম্মত হতে 


বিরোধী ছিল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবরা 


ছিল তীল্ষম। ওতে আমার অহমিকা 


রলাম না। আমি কিছুক্ষণ ভাবতে 


প্যান-ইসলামিজমের ডাকে সাড়া 


চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল । তিনি আমার 


কলাম । আমি কাকে অনুসরণ 


দেয়নি । কারণ লেবানন, সিরিয়া ও 


আত্মায় অস্ত্রোপচার করছিলেন । আমি 


করব? আমি হতবাক হলাম । কেননা 


সহ্য করতে পারছিলান না। সহ্য 


উভয়ের মধ্যেই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও 


করার শক্তি আমার ছিল না। কারণ 


মিসরে তখন জাতীয়তাবাদের দাবিই 
সোচ্চার । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন 


আকর্ষণ রয়েছে । তাই আমি কোনো 


আমার মনে হচ্ছিল সমস্ত কথা তিনি 
আমাকেই বলছেন । 


একজনের প্রতি পরিতৃপ্ত হতে পারি 
না। 


এভাবেই আমি পুস্তকটির অর্ধেক পড়ে 


তুর্ষ তার অখণ্ডতার জন্য মুক্তি 
সংগ্রামে লিপ্ত তখন বিটিশ 
ষড়যন্ত্রকারীরা তুরক্কেও 


সমস্ত পথের সুত্র, সমস্ত প্রস্রবণের 


ফেললাম | সম্পূর্ণ পড়তে পরালাম 


জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে । 


উৎস এবং সমস্ত গৃহ ও নক্ষত্রের সূর্য 


উসমানী খিলাফতের পতনের পর 


না। পুস্তকটি রেখে দিলাম | কিছুদিন 


হচ্ছে কুরআন । কুরআনই হচ্ছে প্রকৃত 


কতিপয় কুদী লোকের মনে তুরক্ষের 


পর অনুভব করলাম অস্ত্রোপচারের 


কিবলা । কুরআন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট 


পূর্ব প্রদেশগুলো নিয়ে একটি কুদী 


ব্যথা আর নেই । এর স্থান অধিকার 


পথপ্রদর্শক এবং পবিভ্রতম শিক্ষক । 


রাজ্য গড়ে তোলার আগ্রহ জন্মে। 


করেছে কিছু বিস্ময়কর আত্মিক 


সেদিন হতে আমি কুরআনের প্রতি 


যেহেতু সাঈদ নুরসী জন্মগত সুত্রে 


পরিতৃপ্তি। আমি আবার বইটি পড়তে 


মনোনিবেশ করলাম, একে সুদৃঢ় হস্তে 


কু্দী ছিলেন এবং পূর্ব-প্রদেশবাসীদের 


শুরু করলাম । আমার প্রথম শিক্ষকের 
বইটি পুরোটাই পড়লাম । আমি 


ধারণ করলাম এবং যাবতীয় তত্ব তা 


হৃদয়ে তার বড় সম্মান ও মার্ধাদা ছিল 


থেকেই সংগ্রহ করতাম । তবে আমার 


নানাভাবে তা থেকে উপকৃত হলাম । 


তাই তার নিকট জনৈক সাংবাদিক 


নগণ্য যোগ্যতা এ প্রকৃত পথদিশারীর 


অতঃপর মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
ইমাম ফারুকী সারহিন্দীর মাকতুবাত 


ফন্ুধারা হতে যথার্থ নির্যাস পানে 


একটি পন্র প্রেরণ করেন । তাতে এ 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার আহ্বায়কদের সঙ্গে 


পুরোপুরি পারঙ্গম ছিল না। কিন্তু এটা 


পুস্তকটি আমার হাতে আসল | ওতে 
ভালো কিছু পাওয়া যাবে বলে আমি 


বাস্তব সত্য যে এ প্রপ্রবণ থেকেই 


যুক্ত হওয়ার জন্য তাকে আবেদন করা 
হয়। তার উত্তরে তিনি একটি চিঠি 


শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ মানুষের 


লেখেন । তাতে তিনি বলেছিলেন, 


আশা করলাম । আমি বইটি খুললাম । 
এত আমি আশ্চর্যজনক জিনিস 


জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করা যেতে 


“রেফাতবে বেক! যদি উসমানী 


পারে । আমি অনুধাবন _ করলাম 


খিলাফতকে নবজীবন দেওয়ার চেষ্টা 


পেলাম । এর দুটো পত্রে মিরযা 


কুরআনের আলোকে প্রণীত এ 


করো তাহলে আমি তোমার সঙ্গে 


বদীউয্‌ যামান শব্দটি রয়েছে । আমার 
মনে হলো তিনি যেন আমাকে আমার 


রিসালা-ই-নুর কেবল যুক্তনির্ভর 
শিক্ষণীয় বিষয় নয়, বরং এটা 


নাম ধরে সম্বোধন করছেন । কারণ 
আমার পিতার নাম ছিল মিরযা | দুটো 
পত্রই মিরযা বদীউষ্‌ যামানের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল । আমি বললাম, 
সুবহানাল্লাহ! এতে তো আমাকেই 
সম্বোধন করা হয়েছে । কারণ পুরাতন 
সাঈদের উপাধিতে প্রসিদ্ধ কোনো 
ব্যক্তিকে আমি জানতাম না। আর 
হামদানী ছিলেন চতুর্থ হিজরীর মানুষ । 


আছি। ...এ পথে আমি নিজের জীবন 
বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠাবোধ করব না। 


আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞান । 


ব্রিটিশ কৌশল ও তুরস্ক 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর 
আশা ছিল তুরস্ক ভেঙে খানখান হয়ে 
যাবে । প্রথম র 
সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল আরব 
জনগণের অন্তরে আরব জাতীয়তাবাদ 
সৃষ্টি করা | লেবানন, ইরাক ও মিসরে 


কিন্তু কুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আমি 
প্রস্তুত নই । 
অনুরূপভাবে কুদী উন্নয়ন সমিতির 
প্রধান সাইয়েদ আবদুল কাদিরের 
প্রস্তাব ও আবেদন পেয়েছিলেন, কিন্তু 
সেটাও তিনি প্রত্যাখ্যন করেছিলেন 
এভাবেই ব্রিটিশ ঘড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় । 


!চলবে। 
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2৫ 
!মুবাশ্বির নাধির ॥ সমকালের একজন শেঁকড়সন্ধানী গবেষক । যে-বিষয়ে পর্যবেক্ষণে নামেন ঝানু গোয়েন্দার মতো তার অলি-গলি, 
অন্বি-সন্ধি ও আড়াল-আবডাল সবকিছুই ধবধবে আলোতে নিয়ে আসেন । মুবাশিরের কোনো গবেষণাই দায়সারা নয় । তথ্য-উপাত্ের 
বিচার-বিশ্রেষণে তিনি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগে দমবার পাত্র নন । কাজেই অনেক ইতিহাস ও ইতিহাসবেভাকে তিনি তীৰ ও 


ধারালো প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন । তার লেখায় দৃঢ়তা আছে, যুক্তি আছে, হঠকারিতা নেই । নির্মোহ পর্যবেক্ষণে তিনি সত্য ছাড়া আর 
কারো পক্ষপাতিত্ব করতে নারাজ । লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার পাঠকনন্দিত এস্থ সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ: ইতিহাসের পুনর্পাঠ: 
খালিচোখে খোলাচোখে (আহ্দে সাহাবা আওর জদীদ যেহেন কে শোবহাত) থেকে নেওয়া এ রচনাটি ইতিহাসের নিরস পাঠ নয় বরং 
ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দীড় করানোর উত্তেজনাপূর্ণ এক সরস গবেষণা । সচেতন পাঠক এ লেখার ছত্রেছত্ে আলোড়িত হবেন বলেই 
আমাদের বিশ্বাস । মূল উদ্রূতে লেখা এন্থটির ভূমিকা ও উপসংহার থেকে মাসিক আত-তাওহীদের সচেতন পাঠকের জন্য আজকের 


লেখাটি অনুবাদ করা হলো_ সম্পাদক] । 


1১৪ ॥ 
হযরত আলী (রাযি.) বলেন, 
38041 58504591192 ১15০0 
656 ৩5 545 ০০ (ঠি এ 258 
“হে লোকেরা! গভর্নর (সিরিয়ার) হিসেবে 
মুআবিয়া (রোযি.)-এর দায়িত্বপালনকে 
অপছন্দ করো না, তোমরা যদি তাকে 
হারিয়ে বসো তবে দেখবে যে, হানযাল 
ফল (আমাদের দেশের উদাহরণ হিসেবে 
ঝড়ের ঝাকুনিতে যেভাবে টপাটপ আম 
ঝড়ে পড়ে) যেভাবে বৃত্ত থেকে বিচ্যুত 
হয়ে মাটিতে পড়ে সেভাবে মানুষের ঘাড় 
থেকে মাথা কেটে পড়ে যাবে ।” 


1১৫॥ 
খারেজি সম্প্রদায়ের লোকেরা এক রাতেই 
হযরত আলী (রোযি.), হযরত মুআবিয়া 
(রাষি.) ও হযরত আমর ইবনুল আস 


(রাযি.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। 
মুআবিয়া রোযি.)-এর ওপর হামলা করে 
বসে । চারদিকে হইচই পড়ে যায় তিনি 
জখমও হয়েছেন। হামলাকারীকে 
হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় । আততায়ী 
বললো, “আমার কাছে খুবই চমতকার 
একটি সংবাদ আছে যা জানতে পারলে 
আপনি ভীষণ পুলকিত হবেন! খবরটি 
আপনাকে জানানো হলে আপনি বেশ 
লাভবানও হবেন ।' তিনি বললেন, বলো 
সংবাদটা কী? লোকটি বললো, “আজ 
হয়তো আজ আমার অপর ভাই আলী 
(রাযি.)-কে হত্যা করে ফেলেছে । হযরত 
মুআবিয়া (রাযি.) বললেন, 
1০৩1৮ 4১ 

“আশা করি, সেই সুযোগ তোমার ভাইয়ের 
আদৌ হবে না।* 


0১৬ ॥ 


৩:৬০ এ ০০৪ & ০১৪ 5 কফি দুঃঞএ ৩৬৪ 
৬ এও এ 95490 ৬০ জজ ৮১৬ এ 

৮৬ তি ৩? ০৬৯ ০০০০] ৯৯১ 
“হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর সামনে 
কোনো সমস্যা হাজির হলে তিনি পত্র 
মারফত হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছ 
থেকে এর সমাধান জেনে নিতেন । যখন 
তিনি হযরত আলী (রাষি.)-এর 
শাহাদাতের দুঃসংবাদ পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
আফসোস করে বললেন, আবু 
তালিব (রাষি.)-এর সাথে পৃথিবী থেকে 
জ্ঞান ও ফিক্হও বিদায় নিয়েছে ।” 

1১৭) 

গলে ও 2৫5৫5 আগ্ ৩০ ও এ 
এডি 45 ১5 8 ৫5 4 ৫ এ 
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রিনি ১০ ওঁ ৫ 2 অুঞ্ 
০ কর্তা] 1 ৬ ডি ভর্তি রও 
2813 5৮255 4৯55 2৯৯ 0০ 2৫ 


৯৩ 


(রাযি.)-এর বংশের মহিলা খুব বেশি 


ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে 


কান্নাকাটি করেন এবং ইয়াধীদও অনেক 
আফসোস ব্যক্ত করেছিলেন |” 


২২] 
হযরত আলী (রাযি.)-এর তিনটি সন্তানের 


হযরত আলী (রোষি.)-এর মৃত্যুসং 

পেয়ে হযরত মুআবিয়া (রোযি.) কান্নায় 
ভেঙে পড়তে দেখে তার স্ত্রী তাকে 
বললেন, এখন তার মৃত্যুতে আপনি 
কীদছেন! অথচ জীবৎকালে তার সঙ্গে 
আপনি দ্ধ” করেছেনঃ জবাবে হযরত 
মুআবিয়া রোযি.) বলেছিলেন, আফসোস! 


নাম ছিল যথাক্রমে আবু বকর, ওমর ও 
ওসমান | তাদের মধ্যে আবু বকর ও 
ওসমান কারবালা হৃদয়বিদারক ঘটনায় 
শহীদ হয়েছিলেন ॥ 

উপযুক্ত সবগুলো বর্ণনাকে সামনে রাখলে 
বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 
“ভিন্ন দেহ একপ্রাণ । তাদের মধ্যে 


তোমার জানা নেই যে, আজ কতো 
বিপুলসংখ্যক লোক জ্ঞান, উদারতা ও 
ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুল্যবান 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো | 


1১৮] 

একবার হযরত মুআবিয়া (রাষি.) খুবই 
যাচ্ছিলেন, “আমার সামনে হযরত আলী 
(রাযি.)-এর গুণাবলি আলোচনা কর । 
লোকজন হযরত আলী (রাযি.)-এর ভূয়সী 
প্রশংসা ও উচুমাপের 

আলোচনা করলো । তিনি শুনতে শুনতে 
এক পর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে আর 
বলেন, 

.এ৬৩ ঞ৩ ৩৩ ০৫ ঝা ১ 
'আল্লাহ তুমি ইবনে আবু তালিব (রাযি.)- 
কে রহম করো! তিনি প্রকৃত এমন 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন 1” 


1১৯৪ 
হযরত আলী (রাযি.)-এর মৃত্যুসংবাদে 
হযরত আয়িশা (রাযি.) খুবই আফসোস 
ব্যক্ত করেন এবং স্মৃতিচারণ করে 
শোকগাথা রচনা করেন ।* 


0২০॥ 
হযরত মুআবিয়া (রাযি. নিজের 
খেলাফতের সময়ে হযরত হাসান (োষি.) 
ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর কাছে 
সবধরনের উপহার সামগ্রী ছাড়াও বছরে 
১০ লাখ দিনার প্রেরণ করতেন |" 


0২১৪ 
হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর পরিবার- 
পরিজনকে তৌদের মৃতদেহ) যখন সিরিয়া 


ভালোবাসা, সহানুভূতি, পারস্পরিক 
উচুমাপের শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক ছিলো । 
তারা পরস্পরের সহযোগী ছিলেন । 
তাদের মধ্যে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ ও 
শত্রুতা ছিলো না । 


নেতিবাচক ধারা 

ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আরেকদল ছিল 
যারা সাধারণ বর্ণনার একেবারে বিপরীত 
মেরুতে গিয়ে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র 
উপস্থাপন করেছেন । তাদের মতে হযরত 
আলী (োযি.) নিজেকে প্রথম খলীফা 
হওয়ার অধিকারী ভাবতেন | সাহাবাগণ 
যখন তার পরিবর্তে হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে তিনি 
খুবই ব্যথিত হয়েছেন নাউযুবিল্লাহ! তিনি 
মনে মনে বিদ্বেষ পুষে রেখে নিরুপায় হয়ে 
(আবু বকর রাধি.-এর হাতে) বায়আত 
গ্রহণ করেছিলেন । এর পরবর্তী সময়ে 
তিনি হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত 
ওসমান (োযি.)-এর খিলাফতও 
অসস্তুষ্টচিত্তেই মেনে নিয়েছিলেন । হযরত 
ওসমান (রাযি.)-এর খেলাফতের শেষের 
দিকে তিনি বিদ্রোহ করে হযরত ওসমান 
(রাযি.)-কে হত্যা করিয়েছিলেন 
(নাউযুবিল্লাহ!) এবং নিজে খেলাফতের 
মসনদে আসীন হন। হযরত আয়িশা 
(রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত 
যুবাইর (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.) প্রমুখ সাহাবী তাকে খলীফা 
হিসেবে স্বীকৃতি দেননি (1) এবং তার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তার শাহাদাতের 
পর হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হযরত 
হাসান (োযি.)-কে সন্ধি করতে বাধ্য 
করেছিলেন। এরপর ২০ বছর ক্ষমতায় 


নিয়ে যাওয়া হয়েছে হযরত মুআবিয়া 


অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে নিজের ছেলে 


মনোনীত করেন । হযরত হুসাইন (রোষি.) 
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্তা উত্তোলন 
করায় ইয়াজিদ তাকে কারবালার ময়দানে 
নির্মমভাবে শহীদ করিয়েছেন । 

যেহেতু এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো এসব 
নেতিবাচক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান 
ও চুলচেরা বিশ্লেষণ কাজেই কমবেশি 
এসব নেতিবাচক বর্ণনা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হবে এবং যথাস্থানে তা পাঠকের সামনে 
উপস্থাপিত হবে । 


কোন চিত্র বাস্তবসম্মত? 
একজন নিরাসক্ত পাঠক যখন নির্মোহ 
দৃষ্টিতে এ দু'ধারার বর্ণনা পাঠ করবেন 
তার চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে । তিনি 
ভাবনায় পড়ে যাবেন যে, সাহাবীযুগের 
বিপরীতমুখী উভয়চিত্রের কোনটি সঠিক | 
যদি প্রথম প্রকারের বর্ণনাকে সত্য বলে 
মেনে নেওয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রকারের 
বর্ণনাপ্তলোর কী হবে? আর যদি দ্বিতীয় 
প্রকারের বর্ণনাকে সঠিক সাব্যস্ত করা হয় 
তবে প্রথম প্রকারের বর্ণনার মূল্যায়ন কী 
হতে পারে? যদি প্রথম প্রকারের 
বর্ণনাগ্তলো সঠিক হয়ে থাকে তাহলে 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ 
কেন হলো? রাসূলুল্লাহ ইন্তেকালের ২৫ 
বছর সময়কালে মধ্যে তারা পরস্পরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী কেন উঠলো? 
আমরা যদি কুরআন অধ্যয়ন করি, তাহলে 
কুরআন মজীদ আমাদের বলে যে, এ 
বিষয়ে যত অভিযোগ হাজির হয় তা 
কোনো ধরনের ইতস্ততা ছাড়াই নাকচ 
করে দেওয়া হবে । মহান আল্লাহ বলেন, 
৩৬ এরি ৩৫ 35৮8 পও 
০2252৩216১2 
“এমন কেন হলো না যে, তোমরা যখন 
এসব (অপবাদ) শুনতে পেলে তোমরা 
বলতে যে, এ বিষয়ে আমরা কিছুই বলতে 
নারাজ । আল্লাহ তুমি পবিত্র; এ তো 
অনেক বড় অপবাদ 1” 
381০95৩08৩8 তত এজ 
এপ এত প্রেত ৩ 55৫৫৫ খা 
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০2 ৬% 26) 
“হে ইমানদারগণ! তোমাদের উচিত বেশি 
বেশি অনুমানভিত্তিক ধারণা থেকে বিরত 


অক্টোবর'১৬ -_______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


থাকা । কেননা নিশ্চিতভাবেই কতিপয় 
অনুমানপ্রসূত ধারণা পোষণ করা পাপ। 
(কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে) গুপ্তচরবৃত্তি করো 
না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কারও 
অসাক্ষাতে দোষচর্চা বা সমালোচনা করবে 
না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত 
ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? 
তোমরা নিশ্চয় তা ঘৃণা করবে । আল্লাহকে 
ভয় করতে থাকো আর নিশ্চয় আল্লাহ 
অধিকতর তওবা মঞ্জরকারী 1১১ 


ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য তো এমন-ই হওয়া 
চাই । তবুও যেহেতু ইতিহাসের গ্রন্থাবলি 
এমন প্রচুর তথ্যে ঠাসা এবং একজন 
নিরপেক্ষ পাঠকের মনেও এমন সংশয় 
জাগতে পারে, এতগুলো তথ্য কোনো 
ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই তুড়ি মেরে নাকচ করে 
দেওয়া কি সমীচিন। এ গ্রন্থে আমরা 
এরূপ কনফিউশনগুলোর অনুসন্ধানী 
পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হবো এবং ইতিহাসের 
একজন ছাত্র হিসেবে নিরেট জ্ঞানভিত্তিক 
বিশ্লেষণ ও গবেষণাগত দৃষ্টিকোণেই পরখ 
করতে চেষ্টা করবো যে, বর্ণিত তথ্যগ্তলোর 
কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা এবং 
সাহাবাধুগের যুদ্ধগুলোর প্রকৃত কারণ কী 
ছিলো? 


সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের সঙ্গে 
আমাদের যে ভালোবাসার ও আবেগ 
জড়ানো রয়েছে তার একটি ধর্মীয় তাৎপর্য 
অবশ্যই আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ 
ও অনুসন্ধানের সময় কিছুক্ষণের জন্য সে 
আবেগকে দূরে রাখাই ন্যায্য ও সমুচিত 
মনে করছি এবং খালিচোখ, মুক্তমন ও 
ইতিহাসশাস্ত্রের নিজস্ব পথেই আমরা 


গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা জানার 
চেষ্টা করেছি 
ইতিহাসের তথ্যাবলি কীভাবে বিন্যস্ত 
হয়? 
কীভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে এবং 
ঘটানো হয়? রি 
৬ ইতিহাসের তথ্য পরবর্তী 
কাছে কীভাবে পৌছায়? 
ইতিহাসের তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের 
পন্থা কী? 
এ বিষয়ে হাজারো গ্রন্থ রচিত হয়েছে দাবি 
করলে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। 
সাধারণত এ বিষয়ের গ্রন্থগ্ুলো বিশেষ 
গোষ্ঠীর চিন্তাধারাকে পাঠকের কাছে তুলে 
ধরে । একপক্ষের গ্রন্থে অন্যপক্ষের প্রতি 
তীব্র ভাষায় সমালোচনা ও আক্রমণ লক্ষ 
করা যায় । কারও গ্রন্থে সাহাবাদের একটি 
অংশের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায় তো 
অন্যপক্ষের নির্দয় সমালোচনা | অধিকা্‌ 
গ্রন্থ কৌশলী উপস্থাপনা ও ভাষার 
মারপ্যাচে রচিত হওয়ার ফলে সাধারণ 
পাঠকদের কাছে তা সহজবোধ্য হয়ে উঠে 
না। সেসব গ্রন্থে ইতিহাসশাস্ত্রের বিস্তারিত 
পরিচয় ও চরিত্র পেশ না করে 
গতানুগতিকভাবে স্রেফ তা পরিবেশন করা 
হয়েছে । ফলে একজন সাধারণ পাঠক তা 
সঠিক উপায়ে যাচাই (৬০1180000) বা 
সত্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় । তাই আমরা 
একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করি যা গোষ্ঠীগত 
বা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমুক্ত । এতে 
কারও বিরুদ্ধে আক্রমণ বা সমালোচনা 
থাকবে না। সাহাবা ও আহলে বাইতের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহবোধ গুরুত্বের সঙ্গে 
বিবেচনায় থাকবে | অধিকন্ত গ্রন্থটি এমন 


প্রজন্মের 


অগ্রসর হবো । যাতে আমরা সম্পূর্ণ 


আঙ্গিকে রচিত যা সাধারণ পাঠকের 


নিরাসক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি 
কারণ নিরাসক্ত বিশ্রেষণই কেবল এ 
বিষয়ে আমাদের মনে পুরোপুরি স্বস্তি ও 


কেবলই সহজবোধ্য বরং তারা এর 
প্রত্যেকটি বর্ণনার বিচার, যাচাই ও 
সত্যায়ন করতে সক্ষম হবে । 


নিশ্চিন্ত অনুভূতির সঞ্চার ঘটাতে পারে 
মানুষ যখন পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্লেষণের 
মধ্যদিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছায় তখন 
সে উপসংহার তাকে স্বস্তি দিতে পারে না 
অনুরূপভাবে কারও মনে কোনো বিশেষ 
সাহাবীর জন্য বিদ্বেষ থাকলে তাকেও 
সেই বৈরী মনোভাব অন্তর থেকে বের 
করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
লেখাগুলো [গ্রন্থটি) পাঠ করুন । 


বর্ণনাগুলোর পৃথক পৃথক বিশ্লেষণের আগে 

তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা 
পেশ করা দরকার বলে মনে হয় ৷ এরপর 
আমরা দেখবো সাহাবাদের সম্পর্কে 
ইতিহাসের কোন কোন তথ্য কুরআনের 
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন্‌ তথ্যগুলো 
বিপরীত চিত্র তুলে ধরছে । এরপর আমরা 
অনুসন্ধান ও যাচাই করতে চেষ্টা করবো 
ইতিহাসের সেসব বর্ণনার কোনটির সূত্র 
কতটুকু নির্ভরযোগ্য (/০0)00010) । 


গ্রন্থের প্রথম দু'অধ্যায়ে আমরা 
ইতিহাসশান্ত্ব-বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা 
করবো । বিজ্ঞ পাঠকের প্রতি আমাদের 
বিশেষ অনুরোধ থাকছে, এ-অধ্যায় দুটি 
পড়েই সামনের লেখাগ্তলোতে নজর 
দেবেন; তার আগে নয় । 

মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন । 


!চলবে। 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


* (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 

ফিল ভাহাদীস ওয়াল আসার, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ১৯৮৯ খি.), 

খ. ৭, পৃ. ৫৪৮, হাদীস: ৩৭৮৫৪; (খ) 

ইবনে আবুল হাদীদ, শরহু নাহজিল 

বালাগা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (প্রথম 

সংস্করণ), খ. ১৬, পৃ. ৪৪৪১ 

ওয়াল মুলক, দারুত তুরাস, বয়রুত, 

লেবনান (১৩৮৭ হি. 5 ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৫, 

পৃ. ১৪৯ 

« ইবনে আবদুল বার্র, আাল-ইসতিআব ফী 
মারিফাতিল আসহাব, দারুল জলীল, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১০৮, ক্রু. 
১৮৫৫ 

+ ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, 
দারু হিজর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খি.), খ. 
১১, পৃ. ১২৯ 

« ইবনে আবদুল বার্র, আাল-ইসাতিভআাব ফী 

মারিফাতিল আসহাব, খ. ৩, পৃ. 

১১০৭-১১০৮, ক্র, ১৮৫৫ 

ওয়াল মুলক, দারুত তুরাস, বয়রুত, 

লেবনান (১৩৮৭ হি. 5 ১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৫, 

পৃ. ১৫০ 

আবু ফমখনাফ, মাকতালুল হুসাইন, 

সংস্করণ: ১৪৩৭ হি. _ ২০১৬ খি.), পৃ. 


১৪ 
ওয়াল ম্বলুক, খ. ৫, পৃ. ৪৬২ 

ওয়াল মুলক, খ. ৫, পৃ. ৪৬৮ 

১ আল-কুরআন, সরা আন-নৃর, ২৪:১৬ 

* আল-কুরআন, সরা আল-হজুরাত, ৪৯:১২ 


/ 


রে 


-০ 


ক 


চা 
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মহিলাদের শান্তি ও নিরাপত্তার অলৌকিক জীবন দর্শন 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কুরআন-সুন্নাহর উপর্যুক্ত প্রমাণাদির 


যদি মাতা ধর্মীয় জ্ঞানে গুণান্বিত এবং 


আলোকে শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে মহিলা 


নৈতিকতার প্রতি যত্ববান হয়, তাহলে 


জীবন লাভের গ্যারান্টি প্রদান করে, তাই 


ও পুরুষের মাঝে পদ্ধতিগত ব্যবধান ছাড়া 


অবশ্যই সন্তান দীনদার, চরিত্রবান ও 


অন্য কোনো পার্থক্য নেই। পদ্ধতিগত 
ব্যবধান থেকে উদ্দেশ্য পুরুষদের জ্ঞান 


আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে উঠবে । যথাযথ 


মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অং 
সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্য 


ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 


অর্জনের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝানো 


জগতের সফলতা ও সুখ-শান্তি বয়ে 


প্রচুর ফযীলত ও উৎসাহ-উদ্বীপনা প্রদান 
করা হয়েছে। 


হয়েছে, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছুটা 
সংকোচিত । এছাড়া হাদীস থেকে যা 


আনে । শুধু আখেরাতের সমস্যা নিরপন 


হযরত আবুদ দরদা (রাি.) থেকে বর্ণিত, 


ইসলামী জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং 


প্রতীয়মান হয়, তার সারসংক্ষেপ হল: 
এক. ফরয ও ওয়াজিব সংক্রান্ত বিধানের 


দুনিয়ার সমস্যাও সুন্দর ও সুচারুরূপে 
সমাধান করা ইসলামী জ্ঞানের আসল 


জ্ঞান অর্জন করা ইবাদত সম্পর্কিত হোক 
কিংবা লেনদেন সম্পর্কিত, মহিলা ও 
পুরুষ উভয়ের ওপর ফরয । 


উদ্দেশ্য । পক্ষান্তরে পার্থিব জ্ঞানসমূহের 
মধ্যে দুনিয়াবী সমস্যার আংশিক সমাধান 
ছাড়া উন্লেখযোগ্য কোনো ফায়দা নেই। 


দুই. মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান বিষয়াদির জ্ঞান 
অর্জন করা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ওপর 


সমানভাবে মুস্তাহাব । 
তিন. মুবাহ ও জায়েয বিষয়াদির জ্ঞান 


ভাসা সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
সমাজবিজ্ঞান ও জ্যোতিরবিজ্ঞান, 
ইতিহাস, অর্থনীতি ও লও ইত্যাদি, এসব 


অর্জন করা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ওপর 
সমানভাবে জায়েয । 


বাড়ির প্রয়োজন পুরণ করা যায়। 
অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি সাধন এবং নতুন 


জ্ঞানার্জনের সর্বমোট এ তিনটি স্তর রয়েছে 
যা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ওপর 


নতুন ও অদ্ত্ুদ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে 
জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা যায় । কিন্তু 


সমানভাবে প্রযোজ্য । শরীয়তে এমন 


তাতে পার্থিব জগতে হেদায়ত, সুখ-শান্তি, 


কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, যাতে জ্ঞান 


শান্তিময় জীবন পরিচালনা এবং 


অর্জনের নির্দেশনায় মহিলা ও পুরুষ 
উভয়ের মাঝে তারতম্য করা যায় । 


এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের আসল কারখানা । 


পরস্পরের হক আদান-প্রদান ইত্যাদি 
বিষয়ের সমাধান করা সম্ভব নয় ৷ অধিকন্তু 
পরকালীন জীবনের সুখ-শান্তির প্রত্যাশা 
করা এসব জ্ঞান দ্বারা সপ্ন ছাড়া বৈ কিছু 
নয়। 

ধর্মীয় জ্ঞান যেহেতু একনেকে দুনিয়া ও 
আখেরাত উভয় জাহানে সুখ ও শান্তিময় 


নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
এ ৩০৫৪৪ 4585 আজ 
এ ১০] 9 নু্কী॥। 3 ৬ এ 
(০ 85 পা ৩০০ ০9০ গা 
০৯০) ও 825 এ ও 86 22545 
৮0010 913 1 ০ ৩9৫৯৩ 
2 এ ১৩৫ পু তা এ আ্। 
ঘানার 
৩০ 91109 এ উড 4095108 ৮1 
(999 ভি ঠা 
“যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে 
কোন রাস্তায় চলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে 
জান্নাতের রাত্তায় চালাবেন এবং 
ফেরেশ্তারা তার সন্তুষ্টিতে ডানা বিছিয়ে 
দেবেন । আর আলেমের জন্য আসমান ও 
জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছু ক্ষমা 
প্রার্থণা করে, এমনকি পানির তলদেশে 
মাছ পর্যন্ত । আলিমের ফযীলত আবিদের 
ওপর চৌদ্দ তারিখের চাদের ফযীলতের 
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ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 
মতই অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের ওপর । 


শান্তিময় জীবন যাপন এবং আদর্শ 


হবে । এটা একমাত্র ইসলামী জ্ঞান ও 


আলেমরা নবীদের ওয়ারিস আর নবীগণ 
কাউকে দেরহাম ও দিনারের ওয়ারিস 


সন্তানের বাসনা অন্তরে থাকলে অবশ্যই 
মা বোনদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় সজ্জিত করে 


জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য । তদুপরি মুসলিম 
মা বোনদের কাছে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের 


বানান না। বরং তারা শরীয়তের জ্ঞানের 
ওয়ারিস বানান । অতএব যারা তা অর্জন 
করবে, তারাই সত্যিকার্থে পরিপূর্ণ অং 
লাভ করছে ।”১ 
6 এ 6550 4:56 905 ৩ চর 55 
(৫০ 
হযরত আনাস ইবনে মালেক রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেন যে, “যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞানের 
উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে 
প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় 
থাকে ৮২ 
ইলমে অহীর জ্ঞান অর্জন করে যারা নেক 


গড়ে তুলতে হবে | একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাই 


বিষয়টা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পাওয়া উচিত । 


মা বোনদের কোলে আদর্শ ও মহাপুরুষ 
সমর্পন করতে সক্ষম | অন্য কোন শিক্ষার 
মধ্যে এই শক্তি নেই। 

জ্ঞান অর্জন বা জানার স্তর মানার পূর্বে । 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, 
মানুষের কাছে জ্ঞানের প্রয়োজন পানাহার 


ইসলামী জ্ঞান থেকে বিমুখ হয়ে থাকা 
তাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর হতে 
পারে না। 

এ পর্যায়ে মুসলিম মা বোনদের জন্য 
প্রথমে ধর্মীয় জ্ঞানের অতীব প্রয়োজনীয় 
শাখাসমূহ পরিবেশন করা যাচ্ছে এবং 


থেকেও অত্যধিক | পানাহারে প্রয়োজন 
দৈনিক এক দু'বার হয় আর জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় নিঃশাসের সংখ্যার পরিমাণ 


সমতুল্য | 

পার্থিব জীবনে বহু জিনিস জানার মতো 
উপযুক্ত রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমান 
হিসেবে কোনো জিনিসের জ্ঞানার্জন 
আমাদের জন্য সর্বাধিক উপকারী ও 
গুরুত্বপূর্ণ । এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ 


আমল করবে, তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
শান্তিময় জীবন দানের কথা স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা নিজেই কুরআন করীমে ঘোষণা 
করেছেন । তিনি ইরশাদ করেন, 
৫ 654285ও% ৩৪54৮৪৩০ 
26৫ ৩৮০৮ ৪০ 2৫5 8৮ ৫৮ 
[০১৩ 
“যেকোনো ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেক কাজ 
করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি 
তাকে শান্তিময় জীবন যাপন করাব এবং 
তাদেরকে তাদের সর্বোন্তম আমল 
অনুসারে তার প্রতিদান দান করব ।” 
সুতরাং আদর্শবান ও মহাপুরুষ গঠনের 
প্রত্যাশা থাকলে অবশ্যই মহিলাদেরকে 
ধর্মীয় জ্ঞানে সঙ্জিত করতে হবে এবং 
তাদের পক্ষে শরীয়া পালনের প্রতি অত্যন্ত 
যত্রবান হতে হবে । কবি বলেন, 


৩৯ স্পা ৪৮১৩৪ 
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“যে দীন ব্যতীত পার্থিব জীবনের ওপর 
সন্তুষ্ট, সে অবশ্যই ধ্বংসকে তার সঙ্গি 
বানিয়ে নিয়েছে । 

দুনিয়ার প্রাচুর্য ও ধন-দৌলত উপার্জন 
ভ্রক্ষেপ করার সুযোগ হয়নি, কিন্ত এক 
সময় সেই ধন-সম্পদই তার জন্য ধ্বং্‌ 
উপকরণ হয়ে দীড়ায় ৷ সুতরাং সুখময় ও 


তায়ালা নিজেই দিক-নির্দেশনা প্রদান 
করেছেন । তিনি ইরশাদ করেন, 

এ ৮ 5০8৮ (5 1৬ (5 
“এটা আমার সরল-সঠিক পথ । সুতরাং 
এর অনুসরণ কর, অন্য কোন পথের 


অনুসরণ কর না, অন্যথায় তা 
তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেবে ।* 


অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
[৩৫ 
“আপনি বলে দিন, এটা আমার পথ, আমি 
আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- 
আমি এবং আমার অনুসারীরা 1” 
সুতরাং এ আয়াতের আলোকে যে জ্ঞান 
মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ 
সুগম ও সুদৃঢ় করে, পার্থিব জীবনের 
ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতীয়মান করে, পরজীবনের 
সুখ-শান্তি লাভের পথ দেখায়, মানুষকে 
অষ্টার প্রতিনিধি ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে 
শনাক্ত করে, পার্থিব জীবনকে পরজীবনের 
সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতি 
শিখায়, নিষ্টা ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, 
কোন ধরনের প্রহরী ব্যতীত আল্লাহর ভয়ে 
অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখে, 


তারপর দুনিয়াবী জ্ঞান, মহিলা মাদরাসা, 
স্কুল ও ভার্সিটিতে শিক্ষা লাভের ব্যাপারে 
আলোচনা উপস্থাপন করা হবে, 
ইনশাআল্লাহ । 


এক. কুরআন করীম 
কুরআন করীম আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে 
সর্বশেষ গ্রন্থ, যা অহীর মাধ্যমে নবী করীম 
(সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে, যাতে 
মানবমগ্ডলীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান 
দেয়া করা হয়েছে, যা দুনিয়াবাসীর জন্য 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে সর্বশেষ 
সিদ্ধান্ত হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত 
এবং কার্ষকর থাকবে, তাকে বিকৃত করা 
বা ধ্বংস করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় 
এমনকি বিজ্ঞানের এই যুগেও কুরআন 
করীমের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতের সাথে 
মুকাবেলা করার সামর্থও কারো কাছে 
নেই, এর প্রতিটি বর্ণের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন 
মাখরাজ ও সিফাত বা উচ্চারণ পদ্ধতি, 
যার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন ভাষায় 
পাওয়া যায় না, আবার প্রতিটি বর্ণের 
পৃথক পৃথক সওয়াবও রয়েছে, একই 
আয়াতকে বিভিন্ন পন্থায় তিলাওয়াত করা 
যায়, তিলাওয়াতের মধ্যে রয়েছে জবরদস্ত 
প্রভাব, আকর্ষণ ও আত্মার প্রশান্তি, এ 
ভূপৃষ্টে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ও সবচেয়ে 
বেশি পঠিত গ্রন্থ কুরআনুল করীম, আল্লাহ 
পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও 
সুদৃঢ়করণের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হল 
কুরআন করীমের অধিকতর তিলাওয়াত, 
যতদিন মুসলিম উম্মাহ কুরআনকে 
সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকবে, এর বেশি 
বেশি তিলাওয়াত করবে এবং কর্মজীবনে 
তাকে বাস্তবায়ন করবে, ততো দিন পর্যন্ত 


একমাত্র সেই জ্ঞানই মানবজাতির জন্য 


তাদের শক্তি ও উত্থান বাকি থাকবে, কিন্তু 


সর্বাপেক্ষা উপকারী জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত 


যখন কুরআনের সাথে মুসলিম উম্মার 


অক্টোবর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হি।লা।জ।ন 


সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন ক্রমান্বয়ে 
মুসলমানদের পতন অবধারিত । 
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“হযরত আৰু শুরায়েহ আল-খুযায়ী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) আমাদের দিকে বের হলেন এবং 
বললেন যে, “তোমরা সুসংবাদ নাও । 
তোমরা কি একথার সাক্ষ্যর দাও না যে, 
আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই 
এবং আমি আল্লাহর রাসূল?" তারা উত্তর 
দিলেন, হ্যা । তখন নবীজি বললেন, “এ 


০2 ঠা ৬৪ 
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০০ 


তিলাওয়াতকারীর কাছ থেকে শিখতে 
থাকুন | 
252 ডি এ ডি 00:08 25 ৫ ৩৪ 
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“আম্মাজান উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন, “কুরআনের পারদর্শী 
আল্লাহর অতি সম্মানিত রাসূল কিং 
ফিরেশতাদের সঙ্গী হবেন । আর যে ব্যক্তি 
কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী নয় এবং 
কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আস্তে আস্তে বারবার 
পুনরাবৃত্তি করে কুরআন তিলাওয়াত করে, 
সে দুটি সওয়াবের ভাগী হবে ।”” 
যদি কারো কাছে কুরআন করীমের অর্থ ও 
ব্যাখ্যা বুঝে তিলাওয়াত করার সামর্থ 
থাকে, তাহলে সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান । 
তার সামনে কুরআনের গভীর সমুদ্র থেকে 


কুরআন এমন একটি মাধ্যম যার একদিক 


হেকমতের মণিমুক্তো প্রকাশিত হতে 


আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং অপরদিক 
তোমাদের হাতে | সুতরাং তোমরা তাকে 
সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর । কেননা তাহলে 
তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং 
ধবংসও হবে না ।”১ 


মা-বোনদের জন্য সর্বপ্রথম কুরআন 
করীমের তিলাওয়াত শিখতে হবে । তা 
বুঝে আসুক বা না-ই আসুক, সর্বাবস্থায় 
বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা তাদের ওপর 
অত্যাবশ্যক, এটা ইসলামী জীবনের 
একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । এর প্রতিফল কি 
হবে? 
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হযরত আবু উমামা বাহিলী (রোষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। 
কেননা এ কুরআন কিয়ামত দিবসে তার 
তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ 
করবে 1৮? 

যদি ভালো করে কুরআন তিলাওয়াত 
করার ক্ষমতা না থাকে, তবুও যতটুকু 
সম্ভব সামর্থ অনুসারে তিলাওয়াত করুন 
এবং সাথে সাথে কোনো বিশুদ্ধ 


থাকেব । মানবজীবন, মহাবিশ্ব ও 


হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো.) ইরশাদ করেন, 
“আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আদম 
সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব 
দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা 
হবে 1৮১০ 


প্রথম হাদীসের আলোকে 5 %ু-এর 
সওয়াব ৩০টি এবং দ্বিতীয় হাদীসের 


আলোকে এর সওয়াব ২১শ পর্যন্ত বৃদ্ধি 
পাবে । ৩টি বর্ণের ফযীলত যদি এই 
পরিমাণ হয়, তাহলে একটি গোটা 
আয়াত, সুরা বা পারা তিলাওয়াত করে 
দৈনিক সহজে প্রচুর পরিমাণে সওয়াব 
লাভ করা যায় । 

কুরআন করীম বুঝা ব্যতীত তিলাওয়াত 
করার মধ্যে এত প্রচুর ফযীলত বিদ্যমান । 
কিন্তু যদি তাকে তাফসীর সহকারে বুঝিয়ে 
তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে এর ফায়দা 
কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। মানব 


সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বাস্তব রহস্য উদ্ভাসিত 


সমাধান আল-কুরআনে বিদ্যমান । এর 


হবে এবং নতুন নতুন জ্ঞান তাকে ধরা 
দেবে । কিন্তু যদি কুরআন বোঝার সামর্থ 


নাও থাকে, তবুও সে কুরআন 
তিলাওয়াতের বিশাল সওয়াব থেকে 
বঞ্চিত থাকবে না । 
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৫৬১০ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি কুরআন করীমের একটি 
বর্ণ পাঠ করবে, সে একটি সওয়াব লাভ 
করবে এবং তাকে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে । 
আমি বলি না যে, ৮% একটি বর্ণ, বরং 
“আলিফ' একটি বর্ণ, “লাম' একটি বর্ণ, 
“মিম একটি বর্ণ । (অতএব এতে ত্রিশটি 
সওয়াব পাওয়া যাবে ।)*৯ 
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আলোকে মানব জাতি পার্থিব জীবন অতি 
সুন্দর ও শান্তির সাথে পরিচালনা করতে 
পারে । বর্তমানে মানবসমাজে যেসব 
অসঙ্গতি, ঝগড়া-বিবাদ, অস্থিরতা ও 
সংকট দেখা দিয়েছে, তা কুরআনের প্রতি 
অবহেলা ও উদাসীনতার প্রতিফল । 
মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মানব সংকটের 
চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব নয়, বরং এটা মহান 
অরষ্টার কাজ যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করে 
অহীর মাধ্যমে তার সমস্ত সংকটময় 
পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন 
করেছেন । কুরআন করীমে ইরশাদ করা 
হয়েছে, 
80960592625 8/5% 

[9৮5%035456৩০2৮৮ 8১৩৩ 
“না হে নবী! তোমাদের প্রতিপালকের 
শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে 
পারবে না যতক্ষণ তারা পরস্পর ঝগড়া- 
বিবাদের মধ্যে আপনাকে বিচারক না 
মানে, তারপর আপনি যে সিদ্ধান্ত দেন সে 
ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন ধরনের 
কুগ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা 
গ্রহণ করে নাও 1”, 


এ আয়াত অনুযায়ী মুসলমান নারী-পুরুষ 
সকলের জন্য কুরআন করীমকে জীবন 
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বিধান হিসেবে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক । 
তা ছাড়া পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয় । 
মুলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নতি ও 
অগ্রগতি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ । 


ক. কিতাবে আখনুহ: কিছু দিন পূর্বে “মৃত 
সাগরে" কিছু পার্গুলিপি হোতে লিখিত) 
পাওয়া গেছে, যার একটি পারুলিপি হযরত 
ইদরীস (আ.)-এর দিকে মনসুব ৷ এর 


মিলতে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন 
বিধান, পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব ও আমিয়া 
(আ.)-এর ধর্মের সমষ্টি । তাই একজন 
মুমিন হিসেবে আমাদের জানা অজানা 
সমস্ত আসমানী কিতাব ও আমিয়া (আ.)- 
এর ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য । 
কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 
৭2 ৫) 0৮ 6502 00 4 (এ ডি 
2 0৮ 65 ০০5 4৯5 6৯০52 
[৩৮১::4৩:৪ 
“তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি 
আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 
আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 


কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে । 
এটাকেই এ যাবৎ প্রাপ্ত কিতাবের মধ্যে 
সবচেয়ে পুরাতন কিতাব দাবি করা হচ্ছে, 
তবে এর ওপর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ 
নেই । 

খ. আউস্তাঃ এ কিতাবের কিছু অং 
এখনও পাওয়া যায় । এটি 'জরদুস্ত” নিয়ে 
মানে । তবে ইতিহাসে এর ব্যাপারে 
পরস্পর বিরোধী বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। 
[সুতরাং এটাকে কোনো আসমানী কিতাব 
বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না] দেখুন: 
তারিখে ইবনে খলদুন ২/৩২৩ 

গ. হিন্দুস্থানে “বেদ, পুরাণ, উপনিষদ" 
নামে কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায় । এগুলোর 


ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব 
এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, 
ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে যা দান করা হয়েছে, তদসমুদয়ের 
ওপর | আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি 
না । আমরা তারই আনুগত্যকারী ।'১২ 


পূর্বোক্ত আসমানী কিতাব 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
বর্তমানে কুরআন করীম ছাড়াও আরো 
কতিপয় কিতাব সম্পর্কে আসমানী কিতাব 
হিসেবে প্রচার করা হয় । কিন্তু প্রকৃত সত্য 
হল, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে 
কুরআন করীম ছাড়া আর কোনো কিতাব 
সংরক্ষিত নেই। কুরআন করীমের 
ব্যাপারটা এই জন্য ভিন্ন যে, কুরআন 
করীমের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন । 
[৩১৮ £55%5)0% ৩৬ 
'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ 
করেছি এবং আমি নিজেই এর 
সংরক্ষক 1১ 


কিতাব সম্পর্কে আলোচনা 


ব্যাপারে হিন্দুদের আকীদা হলো এগুলো 

আসমানী কিতাব, তবে এর কোনো প্রমাণ 

তাদের কাছে রক্ষিত নেই। কখন, 

কোথায়, কোনো নবীর ওপর অবতীর্ণ 

হয়েছে তাও জানা নেই । সুতরাং এগুলোর 

ওপরও আস্থা রাখা জরুরি নয় । 

ঘ. ইহুদীদের মুকাদ্দীস কিতাবসমূহ 

৯. আহাদনাম কদীম বা পুর তন নিয়ম: 
ইহুদী মাযহাব এ কিতাবের উপরেই 
নির্ভরশীল । এর প্রথম ৫ সহীফার 


সমষ্টিকে “তাওরাত? বলে। 
“আহাদনামা কদীম* দু'শ্রেণীতে 
বিভক্ত | যথা- 


ক. হায্দাহ 07985৪) অর্থাৎ সেসব 
ব্যাখ্যা যা ইতিহাস এবং ঘটনার সাথে 
সম্্পক রাখে । 

খ. হালাকা (791808) অর্থাৎ সেসব 
ব্যাখ্যা যা আহকামের সাথে সম্পর্ক 
রাখে । 
ইহুদীদের আকীদানুযায়ী উল্লেখিত 
কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ন 
এবং ওহীর মাধ্যমে সংকলিত । 

তবে তাদের দাবি অনুযায়ী উল্লেখিত 
আহকাম সম্পর্কিত আরো কিছু মৌখিক 
ব্যাখ্যা বা বর্ণনা ছিল, যা ইহুদী 
ওলামাদের সীনার মাধ্যমে চলে 
আসছিল, এগুলো মৌখিকভাবে একে 
অপরকে বর্ণনা করত । 


২. মশ্নাঃ ইহুদীদের সীনার মাধ্যমে 
যেসব রেওয়া়ত চলে আসছিল, 
সেগুলোর লিপিবদ্ধ কোন আকৃতি 
উপস্থিত ছিলনা | হযরত ঈসা (আ.)- 
এর জন্মের কিছু দিন পূর্বে ইহুদীরা 
একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, যাকে 
আরবি ভাষায়: ৬1০১ মস ২৬৭] 
নামে অভিহিত করা হত। তবে 
ইংরেজি এবং লাতিনি ভাষায় উক্ত 
প্রতিষ্ঠানকে 9811)901। বলে। এ 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ইনুদী 
ওলামারা একত্রিত হয়ে মৌখিক 
রেওয়াতগুলো সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবে । প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে, মৌখিক 
রেওয়ায়েতকে লিপিবদ্ধ করা হোক । 
নির্দেশে মোতাবেক দু'ব্যক্তি এ দায়িত্ 
বাস্তবায়ন করল । এদের একজনকে 
“'আকিবা' (4100৪) আর অন্য জনকে 
“মেয়র' (০০1) নামে আখ্যায়িত 
করা হয়। এ দু'জন প্রাথমিক কার্য 
সম্মাদনের পর ইহুদা হানাসি (8091 
[780851) নামে আরেকজন ব্যক্তি 
বিস্তৃত রেওয়ায়েকে একত্রিত করে 
পাণুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করে । এর 
মধ্যে সে আকিবা এবং মেয়রের 
কিতাবকে জমায়েত করেছে । তাছাড়া 
আরো অতিরিক্ত কিছু রেওয়ায়েত 
অনুসন্ধান এবং তদন্ত সাপেক্ষে বৃদ্ধি 
করে, তার ধারণা অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য 
রেওয়ায়তকে সে “মশনা নামে 
একত্রিত করেছে । বর্তমানে মশনাকে 
লিপিবদ্ধ সর্ববৃহৎ মাযহাবী গ্রন্থ মনে 
করা হয়। এছাড়া মশনা 
লিপিবদ্ধকালীন সময়ে অনুসন্ধান ও 
তদন্তে যে সকল বিষয় তার নিকট 
অবিশ্বস্ত এবং অযোগ্য মনে হয়েছে 
সেগুলোকে সে ব্রাইতা” নামে একত্রিত 
করেছে। ইংরেজি ভাষায় একে 
139181691 বলে । যার অর্থ বহিরাগত | 
মশনা বর্তমানে ইহুদীদের সর্ববৃহৎ 
গ্রন্থ । যাতে তাদের মাযহাবের সকল 
বিষয়ের আহকাম সংরক্ষিত রয়েছে । 
মশনা চার খণ্ডে সীমাবদ্ধ, প্রতি খণ্ডে 
কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে । 
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৩. জিমারা (0০17818) মশনার বিশেষণ 
এবং বিচার ব্যাখ্যায় ইহুদী ওলামাগণ 
যা লিখেছেন তাকে 'জিমারা' বলা হয় । 


সময়ের মধ্যে সেই রেওয়ায়েতগুলো 
কোথায় ছিল, কার নিকট থেকে কে 
শিখেছেন, এর কোনো সনদ রক্ষিত নেই । 


সারর্মম: সর্বপ্রথম কুতুবে মুকাদ্দস 
হলো “পুরাতন নিয়ম* তারপর “মশনা' 
আর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ “জিমারা? । 

৪. তালমুদ: মূল মশনা এবং তার ব্যাখ্যা 
জিমারা, এ দুগ্রন্থের সমষ্টি হলো 
“তালমুদ" | তালমুদ দু'প্রকার: যথা- 
ক. তালমুদে বাবিল (এটিই বেশি 
প্রসিদ্ধ 


খ. তালমুদে বায়তুল মুকাদ্দস । 

৫. টুসিফোট: (70959017007) জিমারায় 
যা অতিরিক্তভাবে বর্ধিত করা হয়েছে 
তাকে টুসিপোট' বলা হয় । 

৬. হলাকুত: (79819107090) তালমুদ মূল 
কিতাব, ব্যাখ্যা আর বর্ধিত রচনার 
সংক্ষিপ্ত করে 'হালাকুত' নামে ইসহাক 
বিন ইয়াকুব ১০৩২ খ্িস্টবর্ষে লিপিবদ্ধ 
করেন । অতঃপর ১১৮০ খিস্টবর্ষে 
মুসা ইবনে মাইমুন দ্বিতীয় 'হালাকুত' 
লিখেন । 

৭. শওলশান আরুখ: তালমুদের উপর্যুক্ত 

সংক্ষিপ্ত দু'সংকলনে খুব বেশি পরস্পর 

বিরোধী রেওয়ায়েত ছিল, তাই 
হালাকুতকে সামনে রেখে “যওজফ 


সঠিক বর্ণনা হলো এগুলো উড়ো খবর 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং 
এগুলোকে আসমানী কিতাব দাবী করার 
কোন অবকাশ নেই এবং এগুলোর ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক নয় 1৯ 


খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ 
বাইবেল: (381919) বাইবেল হলো 
খিস্টানদের পবিত্রতম গ্রন্থ । এটা 


দু'প্রকার । তাদের দাবি অনুযায়ী প্রথম 
অংশ হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী 
নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট 
পৌছিয়েছে। এ কিতাবের সমষ্টিকে 
“'আহদে আতীক বা পুরাতন নিয়ম বলা 
হয় । আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যা হযরত 
ঈসা (আ.)-এর পরবর্তী সময়ে ইলহামের 
মাধ্যমে লিখা হয়েছে। এ প্রকারের 
কিতাবগুলোকে “'আহাদে জদীদ বা নতুন 
নিয়ম” বলে । আর উভয়ের সমষ্টিই হলো 
“বাইবেল” ৷ এটি ইউনানি শব্দ যার অর্থ 
হলো কিতাব । 

উল্লেখিত উভয় প্রকার থেকে এক প্রকারের 
সত্যায়নে সমস্ত খিস্টান একতাবদ্ধ | 
দ্বিতীয় প্রকারের সত্যায়নের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে। 


কারো” নামী একজন ইহুদী আলেম 


পুরাতন নিয়মের প্রথম প্রকারে মোট 


১৪৮৮ সালে “শওলশান আরুখ' 
লিখেন । এটিই বর্তমানে ইহুদীদের 
বিশ্বস্ত কিতাব । যা কানুন এবং ইবাদত 
সম্পর্কে সবচেয়ে বড় গাইডের ভূমিকা 
পালন করছে । এটি হলো ইহুদীদের 
মুকাদ্দস কিতাবের সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 


পর্যালোচনা 

উপরে ইহুদীদের যেসব কিতাবের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো হযরত ঈসা 
(আ.)-এর জন্মলগ্নে সংকলন করা 
হয়েছে । এর পূর্বে ইহুদীদের কিতাব 
সংকলনের কোনো কথা ইতিহাসে পাওয়া 
যায়না । অথচ হযরত মুসা (আ.)-এর 
চিরতরে বিদায়ের আড়াই বা তিন হাজার 
বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়াছে । দীর্ঘ এ 


কিতাব হলো ৩৮টি । আর দ্বিতীয় প্রকারে 
মোট নয়টি কিতাব রয়েছে । 

আর নতুন নিয়মের প্রথম প্রকার যার 
সত্যায়নের ওপর খিস্টান সম্প্রদায় 
একমত, তার মধ্যে মোট বিশটি কিতাব 
রয়েছে। 

যার মধ্যে রয়েছে চার ইনজীল' অর্থাৎ 
ইনজীল মথি, ইনজীলে মার্ক, ইনজীলে 
লুক, ইনজীলে যোহন। এ ৪টি ইনজীল 
হযরত ঈসা (আ.)-এর চার শিষ্যের 
লিখিত । কিন্তু ইতিহাসবিদরা বলেন যে, 
মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের মধ্য থেকে 
যোহন ব্যতীত অবশিষ্ট এজন হযরত ঈসা 
(আ.)-এর শিষ্য নন । 

আর আহদে জদীদের দ্বিতীয় প্রকার যার 
সত্যায়নের মতভেদ রয়েছে তাতে 
সর্বমোট ৭টি কিতাব রয়েছে । 


4. 


পর্যালোচনা 

বিভিন্ন কারণে প্রচলিত বাইবেল আসমানী 
কিতাব বলে বিশ্বাস করা যায় না। তার 
মধ্য থেকে বিশেষত বাইবেলের 
পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহ এবং অসংখ্য 
ভুল-্রান্তি। এছাড়া বাইবেলের মুলরূপ 
বিকৃত করে তার মধ্যে বাতিল আকীদা 
প্রবেশ করা হয়েছে ইত্যাদি কারণে 
বাইবেলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় 
না। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ 
এখানে নেই । দ্রষ্টব্য: বাইবেল সে কুরআন 
তক 


ফিরিঙ্গী বাজার, চ্টথাম 


১ আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
৩১৭, হাদীস: ৩৬৪১ 

২ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. &, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ২৬৪৭ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৯৭ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, 
৬:১৫৩ 

৫ আল-কুরআন, সরা ইউস্ফ, ১২:১০৮ 

১ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৩২৯-৩৩০, হাদীস: 


. ৫৫৩, হাদীস: ৮০৪ 

৮ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৪৯, 

হাদীস: ৭৯৮ 

৯. আত-তিরমিধী, আল-জামি'উল কবীর, 

সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০ 

** আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৬, পৃ ৩১৮, হাদীস: ১০৫৪০ 

১ আল-কুরআন, সর আন-নিসা, ৪:৬৫ 

১ আল-কুরআন, সুরা আাল-বাকারা, ২:১৩৬ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, ১৫:৯ 

১৪ (কে) বিচারপতি তকী ওসমানী, 
ইহুদিরযত কিয়? হ্যা, পৃ. ১৬৪৬; (খ) 
সম্পাদকমণ্ডলী, আল-আিয়ান ওয়াল 
মাযাহিরুল মুআসিরা, খ. ১, পৃ. ৫০০ 


অক্টোবর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৬ 
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একবিংশ শতাব্দী ও আল্লামা ইকবাল 
হাবীবুল্লাহ 


সত্য সত্যই | সত্যকে অসত্যের আড়াল দিয়ে বেশিদিন চাপিয়ে 


“চরমপন্থী*, “গোৌড়া', “মৌলবাদী, ও “ধর্মান্ধ'র মতো বিভিন্ন 


রাখা যায় না। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ং উজ্জ্বল । আঁধারির পর্দা 


খেতাব । কিন্তু সত্য তো সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল । ঘোর নিশির 


চিরে সত্য উদ্ভাসিত হবেই প্রভাতের আলোর মিছিলে যোগ 


অমানিশা ভেদ করে তা ঝলমলিয়ে ওঠবেই । যতই দিন যাচ্ছে, 


দিতে | দাপুটে দন্ত নিয়ে দাপিয়ে বেড়াবার মানস নেই সত্যের । 


ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠছে, ইকবাল শুধু বিশেষ দেশ, কাল, জাতি, 


সত্যকে প্রণাম করে পৃথিবীর সবকিছু- এমনকি যারা সত্যের টুটি 
চেপে ধরতে চায়, তারাও- স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় । সত্যেকে 
স্বীকার করার মধ্যে সত্যের কিছু আসে যায় না, আসে-যায় 


সম্প্রদায় ও ধর্মের কবি নন। তিনি চিরকালের, সর্বমানবের ও 
বিশ্বমানবতার কবি । তবে অমিয় চক্রবর্তী প্রদত্ত “যুগ সংকটের 
কবি” হিসেবে তার কাব্যে যতটা স্থান পেয়েছে ধর্ম, জাতি, যুগজ 


তাদেরই, যারা সত্যকে স্বীকার করে । যারা অস্বীকার করে প্রকৃত 
সত্যকে, তারা আখেরে পক্তায়, লঙ্জা পায় । 


ও মানবিক সমস্যা, ততটা স্থান পায় নি প্রকৃতি ও ব্যক্তি-প্রেম 
যুগসংকটের প্রেক্ষিতে এটা দোষের কিছু ছিল না, ছিল বরং 


সময়ের চাকা যতই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ততই মহাকবি 
ইকবালের প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিতা, বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তার 


যুক্তিসঙ্গত, যুগসম্মত ও অতীব প্রাসঙ্গিক | 
পশ্চিমা দেশে যে কজন কবি, ওপন্যাসিক ও নাট্যকার জন্ম 


কাব্য-দর্শনের অপরিহার্ষতা ও তার দিগন্তাতীত জনপ্রিয়তা উজ্জ্বল 


নিয়েছেন, তাদের পেছনে, তাদের ধারাবাহিক প্রচারের জন্য 


হয়ে ওঠছে । অমানিশার ঘোরান্ধ পর্দা চিরে, শক্ত পাথুরে আবরণ 
ছেদ করে ইকবালের খ্যাতি-চারা এখন মহা বটবৃক্ষে পরিণত 
হচ্ছে । একবিংশ শতাব্দীর সমাধানজটিল সংকটকালে তাই 
বিশ্বজুড়ে ইকবাল-মূল্যায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, 
আবিষ্কৃত হচ্ছে তার জনপ্রিয়তার স্বর্ণ-সুন্দর তত্ত-রহস্য । 
গবেষকদের ধারণা, বিংশ শতাব্দী যেমন ইকবাল-চিন্তার 
দিগন্তব্যাপ্তিময় প্রচারের শতাব্দী প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি 
একবিংশ শতাব্দী ইকবালের নিখাদ জনপ্রিয়তার শতাব্দী প্রমাণিত 
হতে চলছে । ইকবালের চিন্তা ও কল্পনা এতই শক্তি ও গতিময় 
ছিল যে, তিনি শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে ভ্রমণ করেছেন কল্পনার 
এক পলকে । আজকের বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সেই ১৯৩৮- 
এর পূর্বেই বলেছিলেন, 

“যদি চাই আমি চিত্র আঁকিব, শব্দের পর শব্দ থরে থরে সাজিয়ে 
কিন্ত আসন্ন সংকটচিত্র কল্পনার চেয়েও বহুধাপ এগিয়ে ৷ 

অন্যত্র লিখেছেন, 

“যে সংকটের পরিকল্পনা এখনো চলছে আকাশের পর্দায় 

প্রতিচিত্র তার উজ্জ্বল হয়ে আছে আমারি বোধির আয়নায় 1 

কিন্তু সন্দেহ নেই, একসময় ইকবালের কপালে জুটেছিল 
সাম্প্রদায়িক', প্রতিক্রিয়াশীল", “মুসলমানদের কবি', “মুসলিম 
রেনের্সার কবি” ইত্যাদি রকমারি তকমা । এখন বেঁচে থাকলে 
হয়তবা তার নামের সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হত “জঙ্গি কবি', 


ওখানকার সরকার নিজেদের ফান্ড থেকে ব্যয় করেছে দু'হাতে 
সরকারি ব্যয়, প্রচার-প্রচেষ্টা ও পুষ্টিকর পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরকে 
বড় কবি, স্বনামখ্যাত নাট্যকার ও আলোড়নসৃষ্টিকারী 
উপন্যাসিকে পরিণত করেছে । শেক্সপিয়র বা গ্যেটেদের পয়সা- 
কড়ি, ধন-সম্পদ ও খ্যাতি-সম্পদ সবই তাদের সরকারের দান 
কিন্তু তার সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ইকবালের সবচেয়ে বড়-উজ্ভ্বল 
বৈশিষ্ট্য হলো, তার কথা ও কবিতার জাদুকরি প্রভাব ও 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি কোনো সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বা কোনো 
নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের তন্বীবধানের কারণে নয় । ইরানীরা গর্ব করে 
বলে, ইরানের বিপ্লবের ভিত্তি ছিল ইকবালের চিন্তাধারা । ইকবাল 
স্বতঃচকর্তভাবে বলেছেন, 
“যে জীবনে বিপ্রব নেই, সে তো মৃত্যু সমান 

বিপ্রবের সংঘাতই জাতির আত্মার প্রকৃত প্রাণ 

দূরদর্শী ও অন্তর্দশী কবি ইকবাল পরবর্তী যুগের জন্য যেসব 
ভবিষ্যত্বাণী করে গিয়েছিলেন, সবগ্তলিই এখন অক্ষরে অক্ষরে 
বাস্তবায়িত হতে দেখা যাচ্ছে । ১৯৩১ সালে লন্ডনে 
গোলটেবিল কনফারেসকালে ইতালির দূত ইকবালের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন । তিনি আবেদন করলেন, ইতালির রূপকার 
মুসোলিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন । ইকবাল আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করলেন । দীর্ঘ সাক্ষাতশেষে মুসোলিনি ইকবালকে বললেন, 
আমাকে কোনো গুরুত্ৃপূর্ণ উপদেশ দিন। ইকবাল বললেন, 
“যখন রোমের নির্মাণ-বসতি তার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনাকে ছাড়িয়ে 


অক্টোবর'১৬ _________'ু। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।ক্কূ।তি 


যাবে, তখন অতিরিক্ত লোকদের যেন 
বসতি স্থাপন করার অনুমতি না দেওয়া 
হয়, বরং নতুন শহর আবাদ করার ব্যবস্থা 
করা হয় ।' | মুসোলিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? এর রহস্য কী? 
তিনি জবাবে বললেন, “ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত 
এবং নির্মাণ-বসতি বেশি হলে সেখানে 
কল্যাণকর ও ইতিবাচক সংস্কৃতি ধ্বংস 


2৮//%87 


বর্তমান অবস্থার কেমন সফল চিত্র 
এঁকেছেন । এবং এই অন্তর্ানী দিশারী__ 
ষড়যন্ত্র নিজের নখর-থাবা বিস্তার করার 
পূর্বেই__তা চিহিত করেছেন এবং ষড়যন্ত্র 
থেকে বীচার পথ ও পন্থা নির্দেশ 
করেছেন । তিনি এই এঁতিহাসিক জঘন্য 
ষড়যন্ত্র মুসলিম বিশ্বের মাঝখানে একটি 
ইহুদী গাদ্দার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা) সম্পর্কে 


হয়ে যায় এবং তার স্থলে মন্দ ও /2৮%4-//%% আজীবন চিন্তিত ছিলেন এবং মুক্তির পথ 
নেতিবাচক সংস্কৃতি জন্ম নেয়। সেখানে শট”? সন্ধানে সর্বদা তৎপর ছিলেন । 

ব্যাঙের ছাতার মতো গজে ওঠে কুসংস্কৃতি 4৫78 যা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
ও অপসংস্কৃতির চারাজাল ॥” (যেমনটা 46428 ধু পশ্চিমাদের সাধনা, স্বার্থবুদ্ধি ও 


হয়েছে করাচি, মুম্বাই ও নিউইয়র্কে) | এ- 
কথা শুনে মুসোলিনি বাহ্‌ বাহ্‌ করে বলে €, 
ওঠলেন, এত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ 
“আইডিয়া” আপনি কীভাবে ভাবলেন! তিনি 
বললেন, এটা আমার নিজস্ব কোনো 
আইডিয়া নয়। এটা আমার আখেরি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া আইডিয়া । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মদীনার বসতি যখন তার 
ব্যবস্থপনাকে ছাড়িয়ে যাবে, তখন নতুন শহর আবাদ করতে 


ঠোু 


হবে । 
দাপিয়ে-চাপিয়ে বসতি বাড়ানোর এ একবিংশ শতাব্দীর হিংস্র 
যুগে রাসূলের সীনা থেকে পাওয়া ইকবালের এই চিন্তার গুরুত্ব 


এট 


প্রাধান্যবিস্তারের অন্ধ আগ্রহের হিংস্র পাঞ্জা 
প্রাচ্যের জমিনে গেড়ে রেখেছে । অন্যদিকে 
মুসলমানদের অসর্তকতা, পরপূজা ও 
বস্তবাদী মনোভাব ইকবালকে চরমভাবে 
চিন্তিত করে তুলেছিল । তিনি ভবিষ্যৎ 
মুসলিম প্রজন্মের কী অবস্থা হবে, সে 
বিষয়ে খুব বিচলিত ছিলেন | ইকবালকে যেসব বিষয় ভয়, শঙ্কা 
ও মর্মজ্বালার ঘেরাটোপে নিক্ষেপ করেছিল, সেসবের অন্যতম 
ছিল ফিলিস্তিন-বিষয় । ফিলিস্তিন সম্পর্কে তিনি কবিতায়, 
বক্তৃতায় ও বিভিন্ন আলোচনায় অনেক কিছু বলেছেন । বিকারের 
প্রতিকারকল্পে তিনি বিভিন্ন পরামর্শ ও উপদেশও দান করেছেন, 
যা তার কাব্য ও গদ্যগ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে । শেষতক তিনি 


যে কতটুকু, তা কাউকে কান মলে' দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার 


কতিপয় অসৎ লোকদের খোঁড়া যুক্তির বিরুদ্ধে সিংহের গর্জন 


দরকার নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মুসলিম 


ছুঁড়ে বলেছেন, 


দেশগুলোতে (সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও) যেভাবে নির্ধারিত 


“ফিলিস্তিনের মাটিতে যদি ইহুদীদের থাকে অধিকার 


ব্যবস্থুপনা ডিডিয়ে বসতি ও কলোনি বাড়ানোর প্রতিযোগিতা 


তা হলে কেন থাকবে না স্পেনে আরবদের কোনো অধিকার ?১ 


চলছে, সেই দিকে দেখলে মনে হয়, ইকবাল সত্যি একজন মহান 
ভিন রা যেমনি স্বকালের, তেমনি সর্বকালের ও 


আজ ইকবাল নেই, ইকবালী দরদের দীন্তি নেই; বড়ই ভালো 
কথা । আজ যদি ইকবাল বেঁচে থাকতেন এবং এসব কথা ও 


মহাকালের । বসতিবিস্তারের প্রতিযোগিতার কারণেই আজ 


কবিতা ছুঁড়তেন আত্মভোলা মুসলমানদের দিকে, প্রতিবাদের তীর 


অপসংস্কৃতির ধুমজাল বিস্তৃত হচ্ছে ভয়ংকরভাবে । সেই দিন দুরে 


ছুঁড়তেন গর্বস্ফীত গাদ্দার পশ্চিমাদের দিকে, তা হলে মনে হয় 


নয়, যখন অপসংস্কৃতির অজগর মুসলিম জাতিকে গিলে ফেলবে 
এবং নেতিবাচক ও মন্দ কালচার তাদের মানচিত্রকে খামচে 
খাবে । সেদিন তাদের আর্তনাদ শুনারও কেউ থাকবে না প্রেম- 


তিনিও ভয়ঙ্কর জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের তালিকাভুক্ত 
হতেন । ইকবাল নেই, সে-কথা ভাবতে আজ আমরা কষ্ট পাই 
না, বরং শান্তি পাই; স্বস্তি বোধ করি । কারণ, ইকবাল যদি 


প্রকৃতির এ পৃথিবীতে । তাই একবিংশ শতাব্দীর এই সংকটকালে 
ইকবালের চিন্তা-দর্শন হতে পারে আমাদের মুক্তির পাথেয়, 
বিপ্রবের মূল মন্ত্র । 

ইকবাল অন্তরালোকিত যুগদ্রষ্টা ও দূরদর্শী সংস্কারক হিসেবে 


থাকতেন, তা হলে আত্মসম্মানের কথাকে যারা আত্মহনন মনে 
করে, তারা হয়তো তাকে কলমের আঁচড়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে 
ঘৃণার আঁ্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতেন । যখন তিনি দেখতেন যে, 

মুসলমানরা যেকিছুর বিনিয়ে হোক, গোলামীতের রাজী, পরের 


ইসলামি সমাজের কল্যাণ ও সফলতার জন্য নিজের চেষ্টা ও 
সধানা উৎসর্গ করেছিলেন এবং চতুর্গার্ের লোকদেরকে সতর্ক 
করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ও সাধনাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন । 
বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে ইকবালের দৃঢ় জ্ঞান ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা 
সমকালীন মুসলমানদের সামনে পথের ভয়-জটিলতা ও 
শংকাজর্জর চড়াই-উৎড়াই স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং সেই ঝুঁকি ও 
জটিলতা থেকে বাচার পথও বাতলে দিয়েছেন কাব্য ও পত্রাবলির 
মাধ্যমে । আজকের ফিলিস্তিন-পরিস্থিতি দেখে ভাবতেই আশ্চর্য 
লাগে যে, ইহুদী দখলবাদী রাজতৃপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই যে-ব্যক্তি গতে 
হয়েছেন নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে, তার চিন্তা, বক্তৃতা ও লেখনি 


৯ তারা বেশি অনুরাগী, তা হলে তিনি মর্মজালায় ধুকে 
ধুকে মরতেন | এজন্যই কবিপুত্র জাস্টিস ড. জাবেদ ইকবাল এক 
সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, ইকবাল মারা গেছেন, খুবই ভালো 
হয়েছে। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন এবং নিজ দেশের চলিঞু 
অবস্থা ও মরণদশা দেখতেন, তা হলে তার ব্যথা-বেদনায় 
পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠত । তিনি আরো বলেছেন, 
আজ ইকবালের জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন তার মুল লক্ষ্য-প্রকৃতি 
ইকবাল প্রয়াত হয়েছে ১৯৩৮ সালে । তার জীবদ্দশায় 
“জাতিসংঘ' অস্তিত্ব লাভ করে নি । তবে জাতিসংঘের প্রাথমিক 


অক্টোবর'১৬ _________ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


পরিকল্পনা হিসেবে ].,98806 01138610105 নামে একটি সংঘ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ সালে, যার মূল কেন্দ্র ছিল জেনেভায় । 


ইকবাল সক্কীর্ণ গোষ্ঠীবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন এবং আজীবন লড়ে 


তার বহুদিন পর প্রতিষ্ঠিত হলো “জাতিসংঘ* । ইকবাল 


গেছেন কাব্য-তরবারী দিয়ে । তিনি জাতীয়তাবাদের নামে 


নিঃসন্দেহে মনে করতেন, পশ্চিমাদের নেতাগিরি ও কাফনচুরি 
(ইকবালের ভাষায়) মনোভাব তথা বিশ্বাসঘাতকতা ও 
পরঘাতকতা কখনো বদলাবে না । সুতরাং প্রাচ্য জাতিসমূহকে 
পশ্চিমাদের প্রতারণাজাল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরামর্শ-পথ 
দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি । ইকবাল বলেন, 

'পানি-বাতাস সবই অনুগত, ব্যস্ত সেবায় 

কী বিস্ময়! দৃষ্টিতে পুরনো আকাশও পাল্টে যায় 

পশ্চিমারা যে স্বপ্ন দেখেছে ঘুমের ঘোরে 

ব্যাখ্যা সে-স্বপ্নের নিমিষেই বদলে যেতে পারে 

বদলে যেতে পারে পৃথিবীর নিয়তি-লেখা ৷" 


বোঝা যাচ্ছে, ইকবালের দৃষ্টিতে জেনেভায় তথাকথিত [,988015 
01139010105 নামে ইংরেজরা আধ্যিপত্যবিস্তারের একটি অভেদ্য 
জাল বিছিয়েছে। সুতরাং প্রাচ্যের মানুষেরা (বিশেষ করে মুসলিম 
জাতি) তা থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখতে পারে না। বরং 
তাদেরকে স্বতন্ত্র কেন্দ্র ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করা দরকার । 
মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সংঘ এমন হতে হবে যার মূল লক্ষ্য 
“ওয়াহদতে আদম" বা আদমজাতির একতা । মানবজাতির একতা 
যদি কোনো সংঘের মূল উদ্দেশ্য হয় এবং ভালোবাসা, পরস্পর 
সহযোগিতা ও বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ যদি তার প্রকৃত পরিচয় হয়, তা 
হলেই এই পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে, তা হলেই এ- 
ভূখণ্ড মানবজাতির বসবাসের উপযুক্ত থাকতে পারে এবং 
কাফনচোর*দের (বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক) অপবিত্র পাঞ্জা থেকে 
মুক্তি পেতে পারে । 

উল্লেখ্য, আল্লামা ইকবাল তার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ “যরবে কালীম'-এ 
“মক্কা ও জেনেভা” শিরোনামে ছয় চরণবিশিষ্ট এক কবিতায় 
মুসলমানদের একতা ও পশ্চিমাদের একতার মুলপার্থক্য ও লক্ষ্য 
নিয়ে আলোচনা করেছেন । তিনি বলেন, 

বর্তমান যুগে জাতিদের পরস্পর মিলন পেয়েছে ব্যাপকতা 

দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে তবে মানবের প্রকৃত একতা 

ইংরেজরা শুধু চায় ভেদাভেদ ধর্মে-ধর্মে 

ইসলাম এক্য চায় শুধু মানবের মাঝে 

দিয়েছে মক্কী জেনেভার মাটিকে এই বার্তা 

জাতিদের সংঘ মানে আদমের একতা ।' 

কিন্তু চরম দুঃখের বিষয়, আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে 
দীড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি ইকবালের ব্যথাবিদ্ধ ভবিষ্যত্বাণীর সারতা 
ও বাস্তবতা । প্রাচ্যের মানুষেরা প্রাচ্যের কবির পয়গামে কান 
পাতে নি। “জাতিসংঘ” নামে পশ্চিমী কাফনচোররা (ইকবালের 


স্থানিক, বার্ণিক ও ভাষাভিত্তিক সন্কীর্ণতাকেও কোনোদিন মেনে 
নিতে পারেন নি। তথাকথিত গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও 
তিনি সবসময় সতর্ক ছিলেন । এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
“রহস্য এই করল প্রকাশ এক পাশ্চাত্যবাদী 
যদিও এটি করে না প্রকাশ প্রাজ্জজন, কোনো জ্ঞানী 
গণতন্ত্র এই ধরাতে এমন এক শাসন-পদ্ধতি 
গোনা হয় শুধু মানুষের মাথা, ওজনের মূল্য নাহি 
রাজতন্ত্র হোক অথবা গণতন্ত্রের বিস্তার 
ধর্ম থেকে পৃথক হলে, তা হবে স্বৈরাচার 
কাগজে-কলমে পায় না প্রতিষ্ঠা সত্যিকার গণতন্ত্র 
সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ধর্মই একমাত্র ” 


ইকবাল নতুন প্রজন্মের ভিতর বৈপ্রবিক আতা সৃষ্টি করেছেন এবং 
ইসলামের স্বাতন্ত্রিক সম্মানকে সমুন্নত করেছেন । তার চিন্তা- 
ভাবনা, দৃষ্টিভজি ও মতাদর্শের মূলভিত্তি ছিল খুদি, বিবেক ও 
প্রেম, প্রকৃত মুমিন স্তা, জাতিয়তাবাদ, শিক্ষাভাবনা, নারীভাবনা, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা, ইবলিসভাবনা ও রাসুলপ্রেম ইত্যাদি । ইকবাল 
এসব উপাদানের মাধ্যমে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাকে উজ্জ্বল 
করে তুলেছেন । তিনি বলেছেন, 
“এক হও মুসলিম হেরমের প্রহরায় 
নীল দরিয়ার উপকূল থেকে বুখারার সীমানায় 1 

ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই সর্বজনীন, সর্বকালীন ও আন্তর্জাতিক 
পয়গাম | সমস্ত মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে গেঁথে 
একটি বিশাল-ব্যাপক বৈশ্বিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় 
ইসলাম । যাতে মানুষ মনোগত কুবৃত্তির চিকিৎসা করতে পারে 
সহজে । তবে তার জন্য প্রথম শর্ত হলো পৃথিবীর সকল মুসলিম 
রাষ্ট্রকে একই প্রাটফরমে এসে যেতে হবে । ঠিক এটাই আজীবন 
আশা ছিল ইকবালের | তার দৃষ্টিতে ইসলাম একটি শাশ্বত- 
চিরন্তন ও বিশ্বব্যাপী বাণী ও পয়গাম । সেটি প্রত্যেক জাতি, 
প্রতিটি যুগ ও সমূহ জনপদের জন্য সমানভাবে পথ-দিশারী, 
আলোর নিশানাবাহী । ফলে এর অনুসারীদের জন্য প্রয়োজন, 
বর্ণ-বংশ, দেশ ও অঞ্চলের স্বাতন্ত্য ভুলে গিয়ে একই কাতারে 
দাড়ানো এবং মানবতার জন্য একটি বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বের আদর্শ 
পেশ করা । 

ইকবাল পরবর্তী যুগের জন্য কী কী ভবিষ্যত্বাণী ও সতর্কবাণী 
করে গিয়েছিলেন, সেগুলোর ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ । প্রত্যেকটি 
নিয়ে একএকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রস্তুত করা যায় । আমি যে কয়টি 
বিদেশী ভাষায় (আরবি, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজী [মোটামুটি] 
সাহিত্যচর্চা ও অনুসন্ধান করি, সবকটির ভাষার সাহিত্যপত্রিকা, 
গবেষণাপত্রিকা, ধর্মীয় পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িকীগুলোর প্রতি 


ভাষায়_ “কাফনদুজদ্‌*) যে জটিল জাল বিছিয়েছিল, সে জালে 
তারা কঠিনভাবে আটকে পড়ছে । অন্যদের কথা কী বলব, স্বয়ং 
ইকবালকে যে দেশের জাতীয় কবি বলা হয়, সে-দেশও সুচনালগ্ন 
থেকেই জাতিসংঘের প্রতারণার শিকার হয়ে এখন অস্তিত্রক্ষার 
যুদ্ধে নিয়ত ফেঁসে যাচ্ছে । কাশ্মীরের বিষয়টি কি ওই 
কাফনচোরদের কারিশমাগিরি নয়? 


নিয়মিত নজর রাখি, বিশেষ করে ইন্টারনেটে । আমি দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলতে পারি যে, এসব ভাষার প্রায় সব পত্রিকার প্রায় 
সবসংখ্যায় ইকবালকে নিয়ে কোনো না কোনো আলোচনা 
পেয়েছি । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা (বাঙালিরা) ইকবালের এত 
কাছের (দেশ, কাল ও সংস্কৃতিগতভাবে) হওয়া সত্তেও তাকে 
এত দুরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ ও রহস্য কী? তা একজন 


অক্টোবর'১৬ ________'ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


কৃতবিদ্য গবেষকের অনুসন্ধানজটিল বিষয় হতে পারে | আমাদের 
দেশের পত্রিকাগুলোতে কালভদ্বে কিছু লেখা হয় ইকবালকে 


পূর্বপ্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের স্থান ছিল না। অথচ 
নিয়তির কী পরিহাস, বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের আকাজ্কার 


নিয়ে । তাও আবার দায়সারা গোছের, যেন ফরমায়েশি লেখার 


ফলেই অনেকটা বিকৃত রূপ নিয়ে ইকবাল-কল্পিত রাষ্ট্রটি গঠিত 


ফরমালিটি বজায় রাখা । ভালোবাসা, অনুরাগ ও যুগচাহিদার 


হয়েছিল। আর এই কারণেই মুখ্যত ইকবাল একসময় 


ভিত্তিতে তাকে নিয়ে কিছু লেখা হচ্ছে না কিনা আমার তেমন 
জানা নেই । যাই হোক, এটি বিস্তারপ্রয়োজন বিষয় | এ নিয়ে 
পরবর্তী সময় বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়াস আছে । কারণ ও 
রহস্যের দিকে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আমি এ-দেশের 
প্রতিষ্ঠলব্ধ কয়েকজন লেখকের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করে লেখাটি 
শেষ করছি । 
কবি-সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “ইকবালকে যারা 
সাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে পরিচয় করাতে চান - ইকবালের 
মেধার উপলব্ধি তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতার বাইরে | সে-জন্যই বোধ 
হয় ইকবাল বলেছিলেন_ 

প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কর্ণের । 

আমি বাণী 

অনাগত যুগের কবির । 

হদয়ঙ্গম করে না আমার বাণীর গু অর্থ 

আমার নিজের যুগ, 

ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয় ।' 

(অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান), 
ইকবালের কাব্যচিন্তার সবচেয়ে বড় অবদান হলো, মানুষের 
আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং মানুষের প্রচেষ্টা-পরিশ্রমকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া । যে-কবি আশরীর-্বপ্ন নিগৃহীত মানুষের 
মুক্তির গান গান, শ্লোগান তুলেন, তিনি কীভাবে সাম্প্রদায়িক 
হবেন? পাশ্চাত্যিক চিন্তার সঙ্গে তার ছন্দ ছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু 
তার অন্তর্সস্তার ঘুমন্ত মানুষটিকে পাশ্চাত্য শক্তিবাদ ও কর্মবাদ 
জাগিয়ে তুলেছিল, সে-কথা তিনি অস্বীকার করেন নি । ফররুখের 
ভাষায়, “ইকবালের কবিতার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার 
উদ্দেশ্য এই যে- পৃথিবীর কাব্য-ভাগ্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট 
জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল দেশ ও সকল কালের 
উপযোগী 
এ-বিষয়ে আহমাদ মাযহারের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক । তিনি 
রা আবদুল মান্নানকৃত 'আসরারে খুদি'র অনুবাদের ভূমিকায় 


গভির ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে তাদের 
মূল অবদানকে ছাপিয়ে তাদের জীবনের কোনো তুচ্ছ বা খণ্ডিত 
দিক জনচক্ষে বড় হয়ে গিয়েছে । কবি ইকবালের ক্ষেত্রেও 
ঘটেছিল তাই । তিনি মূলত ছিলেন কবি ও দার্শনিক । কিন্তু 
পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে তার পরিচয় উপমহাদেশের 
বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে তার কবি-দার্শনিক 
পরিচয়ের চেয়ে বড় বলে একদা তিনি ভেবেছিলেন : ব্রিটিশ- 
সাম্রাজ্যের মধ্যেই হোক আর বাইরেই হোক স্বায়ত্তশাসিত ও 
সংহত উত্তর-ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠনই আমার নিকট 
মুসলমানদের, অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের 
চূড়ান্ত ভাগ্য বলে মনে হয়। তার এই ভাবনাই ছিল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যেবাদের সরাসরি কবলমুক্ত ভারতবর্ষের খপ্তিত রাষ্ট্র 
পাকিস্তানের ভিত্তি । ইকবালের এই রাষ্ট্রকল্পনায় ভারতবর্ষের 


ংলাদেশে হয়ে ওঠেছিলেন প্রাসঙ্গিক, হয়ে ওঠেছিলেন সাধারণ 
শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানমাত্রের কাছেই শ্রদ্ধেয় । তার প্রতি 
বাঙালি মুসলমানের এই শ্রদ্ধা ছিল যতটা পাকিস্তানের স্বপ্ন্রষ্টা 
বলে, তার কণামাত্রও ছিল না তার প্রধান পরিচয় কবিত্ব বা 
দার্শনিকতার জন্য | বাংলা ভাষা ইকবাল বিষয়ে চর্চা চলেছিল 
তাই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত-পূর্বলগ্নে বা পাকিস্তান সৃষ্টির 
অব্যবহিত-উত্তরকালে । 
ইকবালের কল্পনার বিকৃত রূপ নিয়ে যে-পাকিস্তানের সৃষ্টি 
হয়েছিল সেই পাকিস্তান বাঙালিদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার নিকট 
থেকে-থেকে অচিরেই দূরে সরে যাওয়ার বাঙালিদের কাছ থেকে 
ইকবালও ক্রমশ চলে যেতে থাকেন দূরত্বের অস্পষ্টতায় ৷ তার 
মহৎ কাব্য-প্রতিভার-দার্শনিকতাও দীর্ঘকাল ধরে অনালোচিত ও 
উপেক্ষিত হয়ে চলে বাংলাদেশে । অথচ পাকিস্তানের স্বপ্রত্রষ্টা 
ইকবাল, কবি-দার্শনিক তথা সৃষ্টিশীল সমগ্র ইকবালের তুলনায় 
সামান্যই গুরুতৃপূর্ণ 1”? 
“মৌলবাদী দৃষ্টিভজিতে ইকবালকে দেখার মধ্যে বা ইকবালের 
মহত্তের দিকে না-তাকানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, নেই 
কোনো গৌরব । ভারতবর্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন আমাদের 
গৌরব করার মতো তেমন কিছু ছিল না, সেই সময় আমরা 
পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর ইকবালকে । তাই রবীন্দ্রনাথকে 
আমরা যেমন বিবেচনা করি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তেমনি 
ইকবালকেও বিবেচনা করা উচিত আমাদের | বাঙালিত্ের 
সম্পন্নতার জন্য রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হলে ইকবাল গভীরভাবে 
প্রাসঙ্গিক | কারণ, রবীন্দ্রনাথ মানবতাকে যেমন অন্বেষণ করেছেন 
উপনিষদে, তেমনি ইকবাল অন্বেষণ করেছেন কোরানে; দুইই 
বাঙালিত্রে চেতনায় লীন ।”* 
সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নতাড়িত অমানবিকতা, 
স্বার্থবোধ, আধিপত্যবাদ, আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক ও 
মতাদর্শিক অপতৎপরতা থেকে সৃষ্ট সমাধানজটিল সমস্যা ও 
সঙ্কট থেকে ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম ও দেশকে বাচাতে হলে 
আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে অমর ইকবালের কাব্য, চিন্তা ও 
দর্শন । তাই একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় ইকবাল শুধু প্রাসঙ্গিক 
ও প্রয়োজনীয়ই নন, আমাদের দৈনিক ও মৌলিক পাঠের 
অনুসঙ্গও বটে । 
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২ ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত, আল্লামা 
ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬ 

* ফরর্খ-রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৭২ সম্পা. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ- 
আবদুল মান্নান সৈয়দ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯ 

* আসরারে খুদি, [ভূমিকা দ্রষ্টব্য অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান, 
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ 

৫ আসরারে টি, [ভূমিকা দ্রষ্টব্য] অনু. সৈয়দ আবদুল মান্নান, 
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ 


অক্টোবর'১৬ _______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


মাওলানা মুহিউদীন হোতিযুভী) বিরচিত 
“বাংলা সাহিত্য ও বানানরীতি' 
রর 


মাও. মুহিউদ্দীন (হাতিযুভী) 
লেখক : মাওলানা মুহিউদ্দীন হোতিয়ুভী) 
গ্রন্থের নাম : বাংলা সাহিত্য ও বানানরীতি 
প্রকাশক : দারুল বাশীর কুতুবখানা 

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা 

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৬ 
পৃষ্ঠা : ১৪৯ 
বিনিময় : ১৮০ টাকা 


বানানরীতি* শীর্ষক গ্রন্থটি অধ্যয়নের আমার সুযোগ হয়েছে। 
মাশা আল্লাহ লেখক গ্রন্থটি রচনায় মেহনত ও বিজ্ঞতার পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি তার গ্রন্থে ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য, ভাষা 
ব্যবহারে অবহেলা, সঠিক বানানের জন্য করণীয়, বিভিন্ন অক্ষর 
ও শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র এবং বানানের নিয়ম কানুন পাঠকদের 
সামনে সবিস্তারে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন । আমি লেখককে 
আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই । 

গ্রন্থটির ৭টি বৈশিষ্ঠ্য চোখে পড়ার মত। ১। একক ও 
যুক্তব্যঞ্জনের নাম, পরিচয় ও উচ্চারণ । ২। 'হ'-য়ের সঙ্গে যুক্ত 
বর্ণ এব গ অন্য বর্ণেরসাথে 'ব' ও 'ম'-য়ের উচ্চারণ অনেকে 
অনেকভাবে করেন । তবে সঠিকটা কী? ৩। বাংলা বানানের 
নিয়ম কানুন এবং প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে তার সহজীকরণ । 
সাথে সাথে নিয়মের ভিতরে আনা যায়ন এমন অনেক জটিল 
শব্দের তালিকা | ৪ | কোথায় কোন শব্দ একত্রে বা পুথক বসবে, 
পাঁচটি শিরোনামে তার বিশদ বিবরণ । ৫ | সচরাচর ভুল প্রয়োগ 
করা হয় এমন কিছু শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ | ৬। ক্ষদ্রাকৃতির কিছু 
শব্দ, যেগুলো একেক সময় একেক আকৃতি ধারণ করে আসে, 
আর একেক অর্থের জন্য বসে । এদের সচিত্র প্রতিবেদন | ৭। 
যতি-চিহ্ের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বিবরণ । ৮। 
সর্বোপরি একজন সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ লেখকের জন্য প্রাথমিক 
পুঁজি হিসেবে যা কিছুর দরকার, সবই বইটিতে রয়েছে ।১। 
একক ও যুক্তব্যঞ্জনের নাম, পরিচয় ও উচ্চারণ । ২। 'হ'-য়ের 
সঙ্গে যুক্ত বর্ণ এব গ অন্য বর্ণের সাথে 'ব' ও 'ম'-য়ের উচ্চারণ 
অনেকে অনেকভাবে করেন । তবে সঠিকটা কী? ৩। বাংলা 
বানানের নিয়ম কানুন এবং প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে তার 
সহজীকরণ | সাথে সাথে নিয়মের ভিতরে আনা যায়না এমন 
অনেক জটিল শব্দের তালিকা | ৪ । কোথায় কোন শব্দ একত্রে বা 


মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা | ভাষা যত সুন্দর, 


পৃথক বসবে, পাঁচটি শিরোনামে তার বিশদ বিবরণ । ৫। 


নির্ভুল ও মার্জিত হবে ততবেশী বাড়বে তার আবেদন । আমাদের 
মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীর অন্যতম জীবন্ত, সজীব ও ইলমী ভাষা । 


সচরাচর ভুল প্রয়োগ করা হয় এমন কিছু শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ । 


৬ । ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু শব্দ, যেগুলো একেক সম একেক আকৃতি 


ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মানুষের জীবন 


ধারণ করে আসে, আর একেক অর্থের জন্য বসে । এদের সচিত্র 


উৎসর্ণের ইতিহাস আছে । বাংলা ভাষার ব্যবহার, বানানরীতি ও 
নিয়ম কানুন সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অসচেতন ও 
অমনোযোগী | ফলে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার পরও বাংলা বানানে 
প্রমাদ ও ভ্রান্তি কেবল দুঃখজনক নয় লঙ্জাজনকও বটে । অথচ 
শুদ্ধ বানান ও বাক্য গঠনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পারলে 
লিখিত পরীক্ষায় অধিকতর নম্বর অর্জন করা যায়, এটা পরীক্ষিত 
সত্য | বাংলা লেখার নিয়ম কানুনের উপর বাজারে নানা বই 
থাকলেও ড. হায়াত মামুদ ও প্রফেসর মাহবুবুল হক লিখিত গ্রন্থ 
বেশ গবেষণানির্ভর | মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে গ্রন্থদ্বয় হতে উপকৃত হওয়া অনেকটা কঠিন ও 
আয়াসসাধ্য | 

জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালীর মুহাদ্দিস মাওলানা 
মুহিউদ্দীন হাতিযুভী কর্তৃক বিরচিত “বাংলা সাহিত্য ও 


প্রতিবেদন । ৭ | যতি-চিহ্ের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলোর বিশদ 
বিবরণ । ৮। সর্বোপরি একজন সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ লেখকের 
জন্য প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে যা কিছুর দরকার, সবই বইটিতে 
রয়েছে। 

কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে গ্রন্থটি লিখিত 
হলেও আমি মনে করি এটি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্যও 
সমান উপযোগিতা রাখে । বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তরূণ শিক্ষার্থীদের 
জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আমার প্রতীতি । প্রচ্ছদ 
মানানসই, ছাপা মনোরম, কাগজ উন্নত ও বাঁধাই যুৎসই । আমি 
আলোচ্য গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দোয়া 
করি যেন আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ গ্রন্থকারকে জাযায়ে খায়ের দান 
করেন, আমিন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ক।বি।তা 


সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষা 


আবদুল হালীম খাঁ 

সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় 

রাত জেগে পুবের জানালা খুলে 

দীড়িয়ে আছি। 

কখন পূর্বাকাশে হাসবে শুভ্ররেখা 

কখন মসজিদে মসজিদে মুয়াজ্জিন দেবে আযান 
কখন শুনবো সেই সুমধুর সুর 

আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম... 


কখন আকাশে ডানা মেলবে 
ভোরের আবাবিল! 


কতকাল যাবত প্রতীক্ষায় দীড়িয়ে আছি 
প্রতীক্ষা এখন সহে না সহে না আর । 


জন্মভূমি 

মিযানুর রহমান জামীল 

এখানে আমার ছোট্ট জীবন প্রভাত দুপুর সাঝে 
এখানে আমার সীমাহীন স্মৃতি লাল সবুজের মাঝে । 
এখানে আমার প্রণয়মুখর হদয় বাংলাদেশ 

এখানে শেষ বিকেলের ক্ষণে পাখির সন্নিবেশ । 


এখানে শুভ্র গগন বুকে রক্ত রজিন ছবি 

এখানে জন্মে দেশের জন্যে কত যে মহান কবি । 
এখানে দূরের কাশবনেতে পাখিদের কলতান 
এখানে ঝরলো একাত্তরে লাখো মানুষের প্রাণ । 


এখানে পতাকা স্বপ্ন দেখায় শহীদের বন্ধন 

এখানে হাজার অন্তরে বাজে কাব্যের ক্রন্দন | 
এখানে স্বচ্ছ পানির জোয়ার মেঘনার কল্লোল 
এখানে মায়ের কান্নাতে হয় পদ্মার বুকে ঢল । 


এখানে ছোট্ট রঙীন জীবন হিজল গহীন বনে 
এখানে আমার পল্লী কাদে কষ্টে আকা মনে । 
এখানে কান্না হাসির মিলন মন থাকে উত্তাল 
এখানে পাখির কণ্ঠে ঝরে সোনালি অতীত কাল । 


এখানে জীবন যুদ্ধ চলে মানুষের চাপা ক্ষোভে 
এখানে তরুণ জীবন বিলায় প্রেমিকের প্রেম লোভে | 
এখানে খ্যাতির মৃত্যুতে হয় স্মৃতির প্রাণ মিনার 
এখানে সাহস পিছু হটে যায় ভিতু হয় দুর্বার | 


এখানে কুরআন এখানে হাদীস এখানে আন্দোলন 
এখানে মানুষ দীনের জন্য লড়ে যায় আমরণ । 
এখানে কান্না এখানে হাসি জয় আর পরাজয় 
এখানে মুয়াজ্জিনের আযানে সর্বদা ভোর হয় । 


অক্টোবর'১৬ 


মুহম্মদ নূরুল হুদা 


ংযত হও, সংহত হও, সজ্ঘবদ্ধ হও 
মানুষ, তুমি তো মানুষের শিশু, অমানুষ তুমি নও 
মানুষ, তুমি তো জনক-জননী, হীন-জল্লাদ নও 
মানুষ, তুমি তো সৃষ্টির সেরা, অধম অজীব নও 
মানুষ, তুমি তো অ্রষ্টার সৃত, ঘাতক পাতক নও । 
তোমার আকাশে হাসুক তাহলে একফালি মিহি চাঁদ 
যম শেষে মানুষের মনে আনন্দ-আন্্রাদ 
তোমার আকাশে হাসুক তাহলে দ্বিতীয়ার সাদা চাদ 
যম শেষে মানুষের মনে শান্তি-সুখের স্বাদ 
ত্যম-চ্যুত অমানুষ শুধু গুণবেই পরমাদ । 
হাতে হাত রেখে কীধে কীধ রেখে বুকে বুকে ধুকপুক 
দীড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ সুখে-দুখে উনযুখ 
ধর্মমানুষ কর্মমানুষ বর্মমানুষ তুমি 
যে নামেই ডাকি : মালেক-মাধব-কনফুসিয়স-রুমী; 
দীড়াও মানুষ বাড়াও মানুষ বুকে রাখো খোলা বুক । 
এখন তোমাকে দখল করেছে কদাকার ইবলিস 
এখন তোমোকে হালাক করেছে হানাদার ইবলিস 
এখন তোমাকে হাওলা করেছে সর্বনাশের বিষ 
তোমাকে নিয়েই খেলেছে এখন কুৎসিৎ এক খেলা 
মানুষ, তোমাকে হতে হবে আজ নিভীক, নির্বিষ । 
ডানে আর নয়, বামে আর নয়, পুবে-পশ্চিমে নয় 
দীড়াও মানুষ হাতে হাত রেখে দশদিগন্তময় 
বাড়াও মানুষে পায়ে পায়ে আজ চির-ভারসাম্যময় 
মিথ্যার হোক সলিল-সমাধি, সত্যের হোক জয় 
ঘোর সংসারে, ঘরে ও কবরে ঘ্নিঞ্ধ চন্দ্রোদয় । 
ংযত হও, সংহত হও, সংবৃত হও তুমি 
মানুষ, তোমার মুক্ত নিবাস আকাশ-সাগর-ভূমি । 
ছিনন করো হে সৃষ্টিবিরোধী শয়তানী সব ফাঁদ, 
তোমার আকাশে ভাসুক তাহলে ভারসাম্যের চাঁদ; 
নৌকার মতো উঠুক সে দুলে 
গগনে গগনে সাদা পাল তুলে 
সওয়ারী তার আদম-হাওয়ার তাবৎ বংশধর : 
মানুষ বানাক নিজ হাতে তার বিশ্বমানবঘর | 
মানুষ জনক, মানুষ জননী, ঘাতক পাতক নয় । 
মানুষ, তোমার বুকে আঁকা থাক মানুষের পরিচয় । 
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মাথাব্যথা হলে কী করবেন? 
ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম 


মাথাব্যথা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । প্রতিবছর 

শতকরা প্রায় ২০ জন শিশু ও কিশোর মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয় । 

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ত্যান্ড হসপিটালের 

সহকারী অধ্যাপক ডা. এম এস জহিরুল হক চৌধুরী বলেন, সব 

মাথাব্যথাই মাইগ্রেন নয়। দৃষ্টিস্বল্লতা, মস্তিষ্কের টিউমার প্রভৃতি 

কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে । 

মাথাব্যথা প্রধানত দুই প্রকার: রি হেডেক, যেমন: মাইগ্রেন, 

টেনশন টাইপ হেডেক, ক্লাস্টার হেডেক ইত্যাদি সেকেন্ডারি হেডেক, 

যেমন সাইনোসাইটিস, মাসটয়ডাইটিস, গ্রুকোমার, স্ট্রোক, মাথার 

আঘাতজনিত, মস্তিষ্কের টিউমার ইত্যাদি । 

চিকিৎসা ও প্রতিকার: মাথাব্যথার ধরন বা কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা 

দিতে হয় । এ জন্য প্রথমে প্রয়োজন রোগ নির্ণয় করা । 

মাইগ্রেন থেকে রেহাই পাওয়ার কিছু উপায়: 

* প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে হবে এবং সেটা হতে হবে 

পরিমিত । 

আঁতরিক্ত বা কম আলোতে কাজ নাকরা। 

কড়া রোদ বা তব ঠাণ্ডা পরিহার করতে হবে । 

উচ্চশব্দ ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে বেশিক্ষণ না থাকা । 

বেশি সময় ধরে কম্পিউটারের মনিটর ও টিভির সামনে না 

থাকা । 

মাইথেন শুরু হয়ে গেলে, প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা (বিশেষ 

করে বমি হয়ে থাকলে), বিশ্রাম করা, ঠাণ্ডা কাপড় মাথায় জড়িয়ে 

রাখা উচিত । 

যেসব খাবার মাইগ্রেনের সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে 

গ ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার, যেম: টেকি ছাঁটা চালের ভাত, আলু 
ও বার্লি মাইথেন প্রতিরোধক । 

* বিভিন্ন ফল বিশেষ করে খেজুর ও ডুমুর ব্যথা উপশম করে । 

সবুজ, হলুদ ও কমলা রঙের শাকসবজি নিয়মিত খেলে উপকার 


হয়। 

৬ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি মাইগ্রেন প্রতিরোধ করতে সাহায্য 
করে । তিল, আটা ও বিট ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম 
রয়েছে। 

আদার টুকরো বা রস দিনে দুবার জিঞ্জার পাউডার পানিতে 
মিশিয়ে খেতে পারেন । 

চা, কফি ও কোমলপানীয় । 
চকলেট, আইসক্রিম, দই, ডেইরি প্রোডাক্ট (দুধ, মাখন) । 
টমেটো ও সাইট্রাস জাতীয় ফল খাবেন না। 
 গমজাতীয় খাবার, যেমন: রুটি, পাস্তা, ব্রেড ইত্যাদি । 
* আপেল, কলা ও চিনাবাদাম 
যা খেয়াল রাখবেন 
তবে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন খাবারে সমস্যা দেখা দিতে পারে | তাই 
সবচেয়ে ভালো হয় একটা ডায়েরি রাখা | যাতে আপনি নোট করে 
রাখতে পারেন কোন কোন খাবার ও কোন কোন পারিপার্থিক 
ঘটনায় ব্যথা বাড়ছে বা কমছে । এ রকম এক সপ্তাহ নোট করলে 
আপনি নিজেই নিজের সমাধান পেয়ে যাবেন । তবে ব্যথা বেশি হলে 
অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন । 


সাইনোসাইটিসের কারণে মাথাব্যথা: যাদের ঘন ঘন সর্দি-কাশি 
হয়, তাদের সাইনোসাইটিস থেকে এ ধরনের মাথাব্যথা হয় ৷ তখন 
গরম পানির ভাপ নিতে পারেন । এভাবে কিছুটা 
নাকের বন্ধ ভাবটাও কাটবে বেশ । নাক পরিষ্কার করতে হবে খুব 
ভালোভাবে । তবে ঘরের চিকিৎসায় কাজ না হলে চিকিৎসকের 
পরামর্শে আ্যান্টিবায়োটিক এবং আ্যান্টিহিস্টামিন-জাতীয় 
হতে পারে । যাঁদের ধুলাবালিতে ত্যালার্জি আছে, তারা ধুলার 
সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকুন। যে কেউ যখনই সর্দির 
সমস্যায় আক্রান্ত হোন, সব সময় খেয়াল রাখুন যেন নাক 
সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয়। সাইনোসাইটিসের ব্যথার সঙ্গে 
খাদ্যাভ্যাসের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই । আলো বা শব্দের কারণে 
এ ব্যথা বাড়ার কোনো কারণ নেই । 
চক্ষুজনিত মাথাব্যথা: শতকরা ৫ ভাগ মাথাব্যথা চক্ষুজনিত । 
চোখের দৃষ্টিশক্তি কম থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে । অনেকক্ষণ 
পড়াশোনা করা, সেলাই করা, সিনেমা দেখা বা কম্পিউটার স্কিনের 
দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে । চোখের কোনো 
রোগের কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে । চক্ষুজনিত মাথাব্যথা 
সাধারণত চোখে, কপালের দুদিকে বা মাথার পেছনে হয়ে থাকে । 
চক্ষুজনিত মাথাব্যথায় বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া উচিত । 
হরমোনজনিত মাথাব্যথা: মেয়েদের খাতুচক্রের সময়ে হরমোনের 
ওঠানামার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে । জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ খেলেও 
এমনটা হতে পারে । 
ঘরোয়া উপায়ে মাথাব্যথা দূর করার উপায়: 
পানি পান করা: পানিশুন্যতার কারণে অনেক সময় মাথাব্যথা হতে 
পারে । তাই মাথাব্যথা অনুভূত হলে প্রচুর পানি পান করতে হবে । 
পাশাপাশি তাজা ফলের রস ও পানিসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে । 
সময়মতো খাবার খান: সঠিক সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার যাঁরা 
খেয়ে থাকেন তাদের অযথা মাথাব্যথা হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে । 
নিয়মমাফিক কাজ চালানোর জন্য মস্তিষ্কের গ্রদকোজ প্রয়োজন হয় 
আর সময়মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি মস্তিষ্কে সরবরাহ না হলে মাথাব্যথা 
হয়। 
পর্যাপ্ত ঘুম: একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা 
ঘুম প্রয়োজন | যদি ঘুমের সমস্যা হয় এবং পর্যাপ্ত সময় ঘুম না হয় 
তখন মাথাব্যথা হতে পারে 
বিশ্রীম করুন: কাজের ফাকে চোখ বন্ধ করে কিছু সময় বিশ্রাম কর 
উচিত । ঘরের আলো কমিয়ে চেয়ার বা বিছানায় হেলান দিয়ে বসে 
বা শুয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিলে মাথাব্যথা কমে আসবে । 
গরম পানি দিয়ে গোসল: মাথাব্যথা হলে কুসুম গরম পানি দিয়ে 
গোসল করলে আরাম পাওয়া যাবে । মাথায়, ঘাড়ে ও কীধে কুসুম 
গরম পানি ঢাললে মাথা ও ঘাড়ের পেশিগুলো শীতল হয় এবং 
মাথাব্যথা কমে আসে । 
হাসুন: হালকা মাথাব্যথা উপশমে হাসি বেশ উপকারী | হাসলে 
ভালো লাগার অনুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন এভ্ড্রোফিন হরমোন মস্তিষ্কে 
নিঃসৃত হয় । ত্যান্দ্রোফিন মাথাব্যথা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে । 
প্রাণভরে শ্বাস নিন: বুক ভরে শ্বাস নিলে তা ব্যথা উপশমে সাহায্য 
করে । বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিলে তা প্রাকৃতিকভাবে 
মাথাব্যথা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে । 
অবসাদ থেকে ছুটি নিন: যে পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ বেড়ে 
যাচ্ছে বলে মনে হবে সেখান থেকে সরে যান । এ ধরনের পরিস্থিতি 
ডাতে খোলা কোনো জায়গা থেকে হেটে আসতে পারেন অথবা 
নসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করবে এমন কিছু করতে পারেন । 
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জায়গায় ৩শ বছর পুরোনো মুঘল আমলের একটি মসজিদ 


পুননির্মাণ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে । অযোধ্যার আলমগিরি 
মসজিদটি স্থানীয় সরকার ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে প্রবেশ বন্ধ করে 
দেয় । এরপরেই মসজিদের জমির মালিক হনুমানগিরি মন্দির 
ট্রাস্ট ঘোষণা করেছে তারা মসজিদটি সংস্কার করে পুননির্মাণের 
সমস্ত খরচ বহন করবে । শুধু তাই নয়, মসজিদ পুননির্মাণের 
সময় প্রাঙ্গণে নামায পড়তে মুসলিমদের আহ্বান জানিয়েছে 
মন্দির ট্রাস্ট । 

আলমগিরি মসজিদ ১৭ শতকে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
অনুমতি নিয়ে অযোধ্যায় তার এক সেনাপতি নির্মাণ করেন। 
১৭৬৫ সালে মসজিদের জমিটি হনুমানগিরি মন্দিরকে দান করেন 
নবাব সুজাউন্দৌলা, শর্ত ছিল নামায পড়তে বাধা দেওয়া যাবে 
না। কালানুক্রমে এ মসজিদ জীর্ণশীর্ণ হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে । 
অযোধ্যা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে 
ভবনটিতে প্রবেশ নিষেধ করায় স্থানীয় মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে । 
মুসলিমরা হনুমানগিরি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত জ্ঞান 
দাসের কাছে গিয়ে মসজিদের সংস্কার করার বিষয়ে অনুমতি 
চান । বৈঠক শেষে মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি মুসলিমদের বিস্মিত 
করে বলে, তারা শুধু সংস্কারের অনুমতি দেবে না এর সমস্ত 
ব্যয়ও বহন করবে । মহন্ত জ্ঞান দাস বলেন, আমি আমার মুসলিম 
ভাইদের বলেছি আমাদের খরচে মসজিদটি সংস্কার করতে এবং 
মসজিদে নামাজ পড়ার বিষয়ে অনাপত্তিপত্র জারি করি, কারণ 
এটা “খোদার ঘর । 


হালাল পণ্য উৎপাদনে 


তৎপর বড় কোম্পানিগ্তলো 
বিশ্বের বেশকিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান মুসলিম ভোক্তাদের জন্য 
হালাল ফেস ক্রিম ও শ্যাম্পু উৎপাদন করছে। পশ্চিমা 


বাজার ধরে রাখতে এ ্ 

ব্যবস্থা নিয়েছে । ২০১৭ সাল থেকে উৎপাদিত সকল খাদ্যপণ্যের 
গায়ে হালাল অথবা হালাল না এ ধরনের লেবেল লাগানো 
থাকবে । এরপর যথাক্রমে ২০১৮ সাল থেকে টয়লেট্রিজ সামগ্রী 
ও ২০১৯ সাল থেকে ওষুধের গায়ে এ ধরনের লেবেল লাগানো 
হবে । কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রসাধন সামগ্রী 
বিশেষ করে চুলে রং করার বিষয়টির ওপর তারা বেশি জোর 
দিয়েছে । কারণ মধ্যবিত্ত মুসলিম নারীদের মধ্যে চুলে রং করার 
প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে, তাই তারা এ ধরনের পণ্যকে আগে 
হালাল করবে, যাতে মুসলিম নারী ভোক্তাদের আর দ্বিধা না 
থাকে ৷ তারা মনে করে, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার মতো 
অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে প্রভাবিত করতে পারবে । 
মালয়েশিয়ায় এসব প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠছে । 
মালয়েশিয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুমোদন নিতে হয় যে, 
ইসলামী শরীয়া আইন মোতাবেক তারা এসব পণ্য উৎপাদন ও 
বাজারজাত করছে । ইসলাম যা অনুমোদন করে না, সেরকম 
কোনকিছু এসব পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না । রয়টার্স 


পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তীন 
গাছ বেড়ে উঠছে বাংলাদেশে 


পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার ৯৫ নম্বর সূরার প্রথম আয়াত 


তুন' | বর্ণিত সূরায় আল্লাহ তাআলা তীন 
গাছের নামে শপথ করেছেন । সূরার প্রথম শব্দ তীন অনুসারে এ 
সূরার নামকরণ করা হয়েছে, সুরা আত-তীন । তীনের বাংলা অর্থ 
আলীর বা ডুমুর । মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় এ ফলের 
উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থকরী ফসল । আফগানিস্তান থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত এ ফলের 
বাণিজ্যিক চাষ হয়ে থাকে | এর আদি নিবাস মধ্যপ্রাচ্যে । তবে 


অক্টোবর'১৬ _______ু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


শখের বসে খুলনার মাটিতে একটি তীন গাছ মিসর থেকে এনে 
লাগানো হয় । বর্তমানে গাছটি সবলভাবে বেড়ে উঠছে । ধরছে 
ফলও । 


কাজের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা খুবই কঠিন । এটা যেনো 
এখন দাড়ি আছে এরকম বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
গির্জার কর্মকর্তারা বলছেন, কিশোর কিশোরীরা এখন এবিষয়ে 


খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমার দাওহাতুল খায়র কমপ্রেক্স 


একেবারেই আগ্রহী নন । আগে তারা উৎসাহী ছিলো । কারণ 


পরিচালিত সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্ম স্কুলের আঙিনায় 


তখন তাদের খুব বেশি কিছু করার ছিলো না । কিন্তু এখন নেই। 


২০১১ সালে সোসাইটি অব সোস্যাল ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল 
সার্পোট কুয়েতের প্রাক্তন মহাপরিচালক আবু মুহাম্মদ আস- 
সাওয়াদফি আল ফিকাহ মিসর থেকে এ গাছটি আনেন । গাছটি 
রোপন করেন দাওহাতুল খায়র কমপ্রেক্সের পরিচালক সুফি 
সালাইমান মাসদ । 


হিজাবকে সরকারি ইউনিফর্মে 
অন্তর্ভুক্ত করল স্কটল্যান্ড 
বিশ্ব যখন অবৈধভাবে হিজাব নিষিদ্ধে সরগরম ঠিক এই সময়ে 
২. ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিল 
স্কটল্যান্ড । দেশটি মুসলিম 
নারীদের আবশ্যকীয় 
পোশাক হিজাবকে সরকারি 
| ইউনিফর্ম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত 
করেছে । স্কটল্যান্ডের পুলিশ 
প্রধান ফিল গুর্মলি বলেন, 
পোশাকের বাধ্য বাধকতার 
জন্য স্ষটল্যান্ডের মুসলিম 
নারীরা সরকারি কাজে অ্‌ 
নিতে পারেন না। এতে করে নানারকম সমস্যাও হতে থাকে । 
বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনে কাজের ক্ষতিসাধন হয় । হিজাবকে 
সরকারি ইউনিফরম করার ফলে মুসলিম নারীরা এই পেশায় অন্ত 
ভূক্ত হতে পারবে । এতে করে প্রশাসন লাভবান হবে । অবশ্য 
আগে থেকেই স্কটল্যান্ড পুলিশে মুসলিম নারীরা তাদের মাথা 
ঢেকে রাখতে পারতেন | আনুষ্ঠানিক এ ঘোষণার ফলে এখন 
থেকে তারা ইউনিফর্মে এচ্ছিক পোশাক হিসেবে হিজাব ব্যবহার 
করতে পারবেন | ডন 


গির্জায় ঘণ্টা দেওয়ার লোক নেই ব্রিটেনে 


লোকবলের অভাবে ব্রিটেনের গির্জাগুলোতে ঘন্টা বাজানোর যে 
সনাতন রীতি বা যে চল সেটা হুমকিতে পড়েছে । বহু শতাব্দী 


ধরে চালু থাকা 
এই রীতি 
অব্যাহত রাখা 
£8 কঠিন হয়ে 
২ পড়েছে কারণ 
| এই কাজের 
জন্যে নতুন লোক 


পাওয়া যাচ্ছে না। এই কাজের জন্যে লোকজনদেরকে উৎসাহিত 
করাও কঠিন হয়ে পড়েছে । গির্জায় যারা বেল বাজান তাদের 
পরিষদের বার্ষিক এক সম্মেলনে তিন চতুর্থাংশ লোকই বলেছেন, 
গত ১০ বছরে এই কাজের জন্যে নতুন কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে 
ডে ছি নি নীারানো ডিন নিচে বদের ডিনারে এই 


কারণ তারা কতো কিছু করতে পারছে! যুক্তরাজ্যে বর্তমানে এই 
কাজের সাথে জড়িত আছেন ৪০,০০০ মানুষ । সূত্র: বিবিসি 


সৌদি নারীকে বিয়ে করতে চাইলে 
সৌদি নাগরিক ছাড়া ভিনদেশি কোনো পুরুষ সৌদি নারীকে বিয়ে 
করতে চাইলে দিতে হবে মেডিকেল টেস্ট | ছেলে মাদকাসক্ত 
কিনা বিষয়টি যাচাই 
করা হবে কঠোরভাবে । 
৮১৬৮ এ আইনটি পাস হলে 
₹ বিয়ের আগে 
পাণিপ্রার্থীকে মাদক 
পরীক্ষার অনুরোধ 
জানাতে কনে পক্ষকে 
যে অস্বস্তিতে পড়তে 
এ হয় এর মাধ্যমে তা 
এড়ানো সন্ভব হবে । এ আইনটি প্রণয়নের জন্য দেশটির সরকারি 
কর্মকর্তাদের ব্যাপক চাপ রয়েছে । কারণ এর মাধ্যমে পারিবারিক 
অশান্তি তথা বিবাহ বিচ্ছেদের হার কমানো সম্ভব হবে । 
প্রস্তাবিত আইনে কেবল বিদেশি পুরুষই নয়, বরং যেসব সৌদি 
পুরুষ বিদেশি নারীদের বিয়ে করতে চান তাদেরকেও মাদক 
এই পরীক্ষার প্রতিবেদন তাদেরকে দাখিল করতে হবে । গত 
মাসে সৌদি সংবাদমাধ্যম আল হায়াত এক প্রতিবেদনে 
জানিয়েছিল, গত বছর ১২৮ জন সৌদি নারী তাদের বিদেশি 
স্বামীর কাছ থেকে তালাক প্রাপ্ত হয়েছেন ৷ এসব বিদেশি স্বামীর 
অধিকাংশই ইয়েমেনি ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্বামীর 
মাদকাসক্তের কারণে সৌদি নারীরা আদালতে তাদের বিদেশি 
স্বামীর কাছ থেকে তালাকের আবেদন করেছেন । সূত্র: ওকাজ 


মক্কা-মদীনার দুই প্রধান ইমামকে 
ঢাকায় আনার চেষ্টা চলছে 

পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারাম শরীফের ইমাম ড. শায়খ আবদুর 
রহমান আস-সুদাইসি ও মদীনার মসজিদে নববীর ইমাম আবদুর 
রহমান আল হুযাইফিকে 
ঢাকায় আনতে চাচ্ছে 
সরকার । এ ব্যাপারে 
যাবতীয় প্রচেষ্টা সরকার 
করবে বলে জানা গেছে। 
ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ 
বা টি 
হয়েছে। 

জতীরাদরিরারী রাজের 


অক্টোবর'১৬ _____'ুছ। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অংশ হিসেবে মক্কা ও মদিনার প্রধান দুই ইমামকে বাংলাদেশে 
আনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাওয়া হয় । আগামী 


পুলিশ এ অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে 
সোপর্দ করে । জানা যায়, মারসেইয়ের প্রসিকিউটর ওই ব্যক্তির 


নভেম্বর মাসে তারা যেন বাংলাদেশে আসতে পারেন, সে জন্য 
সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারাম 
শরীফ ও মসজিদে নববী সৌদি আরব সরকারের নিয়ন্ত্রণে 
পরিচালিত । সে কারণে তাদেরকে ঢাকায় আনতে হলে সৌদি 
সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন । সৌদি সরকারের অনুমোদন 
ছাড়া তাদেরকে ঢাকায় আনা সম্ভব হবে না। সে কারণে সৌদি 
সরকারের অনুমোদনের প্রচেষ্টা চলছে । 


“আল্লাহু আকবার" বলায় ৬ মাসের কারাদণ্ড 


স্পিকারের মাধ্যমে নিজের নৌকর ওপর থেকে “আল্লাহু আকবার 


ধবনী উচ্চরণ করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ৬ মাসের কারাদণ্ড 
এবং ৫ হাজার ইউরো জরিমানা করেছে ফ্রান্সের বন্দর নগরী 
মারসেইয়ের ক্রিমিনাল আদালত | তুরস্কের বার্তা সস্তা 
আনাতোল ৮ সেপ্টেম্বর এক রিপোর্টে লিখেছে, মারসেইয়ের 
পূর্বাঞ্চলীয় কাসি শহরে নিজের নৌকার ওপর থেকে স্পিকার 
ব্যবহার করে আল্লাহু আকবার ধ্বনী উচ্চারণ করেন ওই ব্যক্তি । 
তার ব্যাপারে অভিযোগ, উচ্চ আওয়াজে আল্লাহু আকবর বলার 
মাধ্যমে তিনি তার পাশে থাকা ব্যক্তিদের ভয় দেখিয়েছেন । 


জন্য ১ বছরের কারাদণ্ড এবং ১৫০০ ইউরো জরিমানার আবেদন 
জানিয়েছিল । আদালত সেটাকে ৬ মাস ও ৫ হাজার ইউরোতে 
এনেছে । 


মিসরে ফের নারীদের খতনা চালুর দাবি 

মিসরে নারীদের খৎনা প্রথা (এর মাধ্যমে মেয়েদের যৌনক্ষমতা 
কমিয়ে দেওয়া হয়) বন্ধ করার জন্য সম্প্রতি আইন পাস হয়েছে । 
জোর করে এক কিশোরীর খতনা করার সময় তার মৃত্যু হলে সারা 
দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে । আর সেই প্রতিবাদের ফলেই খাৎনা 
বিরোধী আইন পাস হয় । তবে নতুন আইনের বিরোধিতা করে 
নারী আইনপ্রণেতা ইলহামি আগিনা বলেন, “মিসরের অর্ধেক 
পুরুষই নপুংসক | যৌন চাহিদা কমাতে এবং মিসরীয় পুরুষদের 
চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতেই নারীদের খতনা করানো 
হয় । এটা বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ফল | ৫০ শতাংশ মিসরীয় 
পুরুষ যৌনমিলনে অক্ষম | তারা নারীদেরকে যৌন সুখ দিতে 
ব্যর্থ । এটা এক ধরণের রোগ । আমরা যদি নারীদের খৎনা 
করানো বন্ধ করে দেই, তাহলে আমাদের যৌন সমর্ঘবান পুরুষ 
প্রয়োজন | কিন্তু আমাদের মধ্যে এ ধরণের পুরুষ নাই ।” 
ইউনিসেফের হিসেবে দেশটিতে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ৮৭ 
শতাংশ নারীর খতনা করা হতো | তবে ১৯৮৫ সালের পর থেকে 
এ হার কমতে শুরু করে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা 
যায় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ২৯টি দেশে প্রতি বছর ১২ 
কোটি নারী খৎনা প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্ব ই উজ্ৰ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর”১৬ 


আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা অক্টোবর'১৬ 


১. কত তারিখে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার নিমিত্তে ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়?- 
[] ১৪ জুলাই'১৬ [| ১৫ জুলাই'১৬ [| ১৭ 
জুলাই'১৬ 

২. গুলশানের হলি আর্টিজানে সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ 
হারান- [1 ২৫ জনা [| ২০ জান [] ২৮ জন 

৩. ১৯৮০-২০০৫ সাল পর্যন্ত অমুসলিমরা আমেরিকায় 
সন্ত্রাসী কর্মকা- ঘটিয়েছে কত শতাংশ?- [] ৫০ 
শতাংশ] ৪০ শতাংশ [] ৯৪ শতাংশ 

৪. লঙ্জা কল্যাণই বয়ে আনে, এটা [] হাদীস] 
কুরআনের আয়াত [] আরবি প্রবাদ 

৫. বদীউয্যামান সাঈদ নুরসী কত সালে তুরস্কে যান? [] 
১৯০০ সালে] ১৮৯৪ সালে |] ১৯১১ সালে 

৬. বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত? 
[] মিশরে [] ইংল্যান্ডে] রিয়াদে 

৭. বাগদাদের “দারুল হিকমাহ' গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠা করেন 
কে? খলিফা হারুনুর রশিদ [_] খলিফা মামুনুর 
রশিদ [_] খলিফ মুসতাসিম বিল্লাহ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. প্রচণ্ড/প্রচন্ড 
২. পদার্পন/ পদার্পণ 
৩. পুনর্মিলন/ পুণর্মিলন 


জুলাই”১৬ সংখ্যার সমাধান 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ফুসফুস, ২. সূর্য, ৩. ৫ দিন, ৪. 
প্রক্টোসকপি, ৫. ওয়াজিব, ৬. ১৯৭১ সালে ৭. ১৪০৮ হি. 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. আক্রম, ২. আঁতাত, ৩. ত্রিভুজ, ৪. 
দুরাশা ৷ 


র নিয়মাবলি 


অক্টোবর'১৬ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিন্্া, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


অক্টোবর'১৬ ______ ___-ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


